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ভুমিকা 


“আন্দামানে দশ বৎসরের” লেখক শ্রীমান মদনমোহন ভোৌমক আমাকে 
তাহার পুন্তকের ভৃঁমকা 'লাখতে অনুরোধ কাঁরয়াছে। নানা কারণে 
তাহার এই দাবী অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে অসাধ্য ; তাই এই ভূঁমিকারূপে 
কয়েকটি কথা বাঁলতোঁছ । বয়সে আমার থেকে বহু কানিষ্ঠ হইলেও আমার 
কর্মোদ্যমের প্রায় প্রথম অবস্থা হইতেই শ্্রীমান মদনমোহন আমার সহকর্মী- 
গণের এবং আমার কর্মপথের সহায়কগণের অন্তভূন্তি ছিল ; এবং সেই 
কর্মপথে অগ্রসর হইতে থাকিয়াই বু আপদ-াবপদ কারা-যন্দণা, নির্বাসন, 
অপমান প্রভীত ভোগ কাঁরয়াও দেশপ্রীত ও দেশাহত ব্রতে 'স্থরাঁচত্তে 
আঁবচালত রাহয়াছে এবং দৃবঢতার সাহতই সর্বরূপ বাধা, 'বিঘ্ব, লাঞ্চনা 
প্রীতির ভয় উপেক্ষা ক'রয়াও স্বকীয় কর্মপদ্ধাততেই রত রহিয়াছে । 
বর্তমান কর্মপদ্ধাত সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাহাদের কোন কোন বিষয়ে মত- 
পার্থক্য থাকলেও শ্রীমান মদনমোহন এবং তাহার অন্যান্য বর্তমান 
সহকর্মীগণের অধ্যবসায় ও সৎ-আকাঙ্ক্ষার অবশ্যই প্রশংসা কারতোছ । 


গ্রন্থকার নিজে ভূন্তভোগী এবং পরদুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভীত-সম্পন্ন ; তাই 
আন্দামানের 'বাভন্ন জাতীয় বন্দগণের নানাবিধ দুঃখ, যন্ত্রণা ও হতাশার 
ভাবগ্ল প্রত্যক্ষদর্শন ও অনুভূতির প্রভাবে বিশদ ভাবেই বর্ণনা কাঁরতে সক্ষম 
হইয়াছে । ক ভাবে হৃদয়হীন পাঠান জাতীয় ক্ুরকর্মী বন্দীগণ ানঃসহায় 
অপরাপর বন্দীগণকে, বশেষতঃ হিন্দুদের 'বাভন্বর্প অত্যাচার উৎপীড়নে 
জর্জীরত কাঁরতে উৎসাহ পাইয়া থাকে তাহার আভাসও-এই পুন্তকে যথেন্ট 
রাঁহয়াছে । 


কোন কোন ঘটনার বর্ণনা মধ্যে সামান্য দুই-একটি ভ্রম-ভ্রান্ত থাকলেও 
থাকিতে পারে। তথাঁপ এই পুন্তকে কর্তৃপক্ষগণের ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা 
স্পঙ্ট কাঁরয়াই শ্রীমান সাধারণকে বুঝাইতে চেম্টা কাঁরয়াছে । 


দেশের কর্তৃপক্ষগণ এবং বর্তমান দেশকর্নী রাজবন্দীগণের, বিশেষতঃ 
ধাহারা দেশের কল্যাণ, উন্নাতি ও পাঁরবর্তনমূলক 'বাভন্নর্প চেন্টা 
কারতেছেন হচ্ছে মধ্যে 'কোন্৪ প্রটীতর ভাব 'কস্বা সপ্ভাব কিছুতেই 


আশা করা যায়না । তাই দেশাহত ব্রতে রত হইতে হইলে রুপ ঘটনা- 
চক্রের মধ্য 'দিয়া কত রূপ অভাবনীয় অত্যাচার ও উৎপাঁড়নের কবলে পাঁতিত 
হইতে হয়, তাহা যাঁদ দেশকর্মীগণ, বিশেষতঃ বাংলার তরুণ সম্প্রদায় 
জানিতে ইচ্ছা করেন তবে শ্রীমান মদনমোহন ভোমিকের “আন্দামানে 
দশ বৎসর” গ্রন্থখাঁন অবশ্যই একবার পাঠ কাঁরবেন । 


বন্দী অবচ্ছায় থাঁকয়াও দেশকর্মীগণ কিরূপ লাঞ্চনা ও যল্তরণা সহ্য কারয়া 
কিরূপ কৌশলে আধাঁশকভাবে কারা-শাসন-পদ্ধাতর কতকগুলি সংশোধন 
সাধন করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সেই উদ্যমে কেহ কেহ রুপে 
প্রাণাবসর্জন পর্যন্ত দিয়াছেন__এই গ্রন্থ মধ্যে সে সম্বন্ধেও অনেক বিষয় 
পাঠকগণ জানতে পারবেন । কতদূর এঁকান্তকতা, মানীসক বল, দ্বঢ়তা ও 
নর্ভীকতা, কতদূর সহ্যগ্ুণ এবং কতদূর অধাবসায় অবলম্বন কাঁরয়া 
দেশকর্মনগণের কর্মপ্থে অগ্রসর হইতে হয়, এই গ্রন্থুপাঠে সেই বিষয়ে 
দেশবাসীগণের মনোযোগ আকর্ষণ কাঁরয়া উপকার সাধন কাঁরবে বলিয়াই 
আমার বশ্বাস । 


১৩ বৈশাখ, ১৩৩৭ 


কলিকাতা শ্রীপাালন বিহারখ দাগ 


ক্ৈফিয়ৎ 


একথা বলতেই হয় যে, ধাদের হাতে ও যেভাবে দুইটি ডোঁমানয়ানে [বিভন্ত 
ভারতবর্ষে শাসনাধিকার হন্ভান্তারত হয়েছে সেখানে স্বাধীনতা অর্জনে 
বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের স্থান নেই। ক্ষমতাধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ ও 
বশস্বদ প্রচার-মাধ্যমগ্ুলো দেশেশীবদেশে অকুণ্ঠিত ভাষায় অনর্গল এ-কথাই 
বলে চলেছে যে, গান্ধীজীর অনন্য রন্তপাতহীন সংগ্রামেই দেশের স্বাধীনতা 
এসেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও শুরু হয়েছে গান্ধীজীর আহংস 
অসহযোগ আন্দোলন থেকেই, সেখানে সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ, গোখলে, 
তিলক, লালা লাজপং রায়েরও যেমন কোনো ভূমিকা নেই, বিপ্লবীদেরও 
কোনো দাঁব নেই । চা'রাঁদকে অহিংসার ভ্তোকবাক্য এমন অনর্গল ঘোষিত 
হয়েছে যে, পর্ণ স্বাধীনতা অঞ্জনে প্রথমে মহারান্ট্রে স্ব্পকালীন, পরে 
বাংলার যে দণর্ঘকালশন বৈপ্লাবিক প্রচেন্টা হয়েছিল তাও ভাবিষ্যং প্রজন্মের 
কর্ণ ও দৃন্টিগোচরে আসতে পারেনি । 


সুতরাং, বেসরকাণর ইতিহাস একটা থাকবেই, যেখানে অনাদৃত উপোক্ষতদের 
স্থান হবে, থাকবে সমান্তরাল কাহনী, যেখানে দেশপ্রেমিকেরা কান পেতে 
শুনবেন কি দ্বঃসহ ক্লেশের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিলেন তারা । 
মদনমোহন তাদেরই একজন ৷ মদনমোহন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলা 
অন্তর্গত ডান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ২১ বছর বয়সে ১৯০৫ শ্রীষ্টাব্দে 
তান বৃহত্তম বিপ্লবশদল অনুৃশশলন সামাতিতে অন্ততৃণ্ত হন। সন্দেহ নেই, 
বঙ্গভঙ্গ প্রাতরোধ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০৫ শ্রীন্টাব্দেই 
বঙ্গভঙ্গ প্রাতরোধ আন্দোলন সারা বাংলা জুড়ে পারচালত হয় । সঙ্গে 
সঙ্গে বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন । আট বছর বাদে 
১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পঁলস যখন প্রথম তাকে গ্রেপ্তার করে তখন তান ঢাকা 
মোঁডকেল স্কুলের ফাইনাল ইয়ারের ছান্র ;কন্তু প্রমাণাভাবে পুলিস মামলা 
তুলে নলে তান আত্মগোপন করেন। কিন্তু এক বছর বাদে ১৯১৪ 
খীন্টাব্দে তানি অসুস্থ অবস্থায় ধরা পড়েন এবং বারশাল "দ্বিতীয় ষড়যল্ম 
মামলায় আঁভযুন্ত হন। ১৯১৫ শ্রীন্টাবন্দের ৪ জানুয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের 


আদালতে মামলার প্রাথীমক শুনানি হয় ; তারপর দায়রা বিচার ২৪ মার্চ । 
তিনি ছাড়া এই মামলায় ধৃত ব্যান্তদের মধ্যে ছিলেন ন্ৈলোক্য চক্রবর্তখ 
( মহারাজ ), প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী, রমেশ চন্দ্র (দত্ত) চৌধুর ও খগেন্দ্রনাথ 
চৌধুর ৷ দায়রা বিচারের রায়ে (২৯ নভেম্বর ) মদনমোহনের ৯০ বছরের 
দ্বীপান্তর দণ্ড হয়, ্েলোক্য চক্রবর্তীর ১৫ বছর দ্বাীপান্তর, খগেন চৌধুরির 
১০ বছর দ্বাীঁপান্তর, রমেশ চৌধুরর এবং প্রতুল গান্ধীলরও ১০ বছর করে 
এ একই দণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীলের ফলে রমেশ চৌধুার ও প্রতুল 
গাঙ্গুলী মুন্তিলাভ করেন, মদন ভৌমিকের ১০ বছর দ্বনপান্তর দণ্ড বহাল 
থাকে । ন্ৈলোক্য চক্রবর্তীর ১৫ বছর দণ্ড কমিয়ে ১০ বছরে চূড়ান্ত হয় । 
খগেন চৌধুঁরর ১০ থেকে ৭, কিন্তু ইতিপূর্বে বরানগর ডাকাতি মামলায় 
[তন বছর কারাদও হয়েছিল ; হাইকোর্টের নির্দেশ থাকে যে পূর্বের মেয়াদ 
শেষ হলে সাত বছরের দণ্ড আরন্ত হবে, অর্থাৎ, মোট ১০ বছরেরই 
মেয়াদ দাড়ায় । 


দ্বীপান্তর মানেই আন্দামানে কারাবাস । মদনমোহন ম্বীন্তর পর এই দগ্ড- 
কালের যে স্মৃতিচারণা করেন তা-ই “আন্দামানে দশ বৎসর” শিরোনামায় 
প্রকাশিত হয় ; প্রকাশ করেন তৎকালীন “যুববাণী সাহিত্য চক্র”, কৈলাস 
বোস স্ট্রীট, কলকাতা থেকে । বইখাঁনর ভূমিকা লেখেন পালন বহার 
দাস; এমন একখান বইয়ের ভূমিকা লেখার যোগ্যতর ব্যান্ত তার মতো 
আর কোন ব্যান্ত হতে পারেন না, প্রয়োজনও করে না। পূর্ববঙ্গে অনুশীলন 
সামাত পুলন বহার দাসের সমার্থক হয়ে উঠোছল এবং পূর্ববঙ্গ বলতে 
উত্তরবঙ্গও বোঝাতো, অর্থা, বর্তমানে বাংলাদেশ নামে যে একাঁট পৃথক 
রাচ্ট্র হয়েছে পুলন বিহারণীর কর্মতৎপরতা সেই ভৌগোলিক সামানায়ই 
বিভ্তারত হয়োছল । যাঁদ কখনও বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয় তবে ব্যান্তীনরপেক্ষ এই বইখানি হবে তার এক 
অমূল্য উপকরণ । দুর্ভাগ্যবশত, লেখক মদনমোহন ভৌমিক নেই, ভীমকা 
লেখক পুঁলন বহারী দাস নেই, প্রকাশকণও নেই । তাই লেখক সমবায় 
সাঁমীতকে এই বইখাঁন পুনঃ প্রকাশের গুরু দাঁয়ত্ব গ্রহণ করতে হোল । 


শ্রীপুলকেশ দে সরকার 


পশকন্ু সে 
তার আধ-খাওয়া শরীরের ভিতর 
আজও সযত্রে বহন করে 
আগুনের পরশমণি, 
তার বন্দ জীবনের 


মনুষ্যত্ব? 


- বরেন্দ্র চট্রোপাধ্যায় 


০ িিললপাশ 
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মদনমোহন ভোম 
”্৯1 


গ্বাভাষ 


মর সপ আস সস পে সন ৯, ৭ শা শপ ৩ম শী টো ওল সী সিসির 


বহু অতাঁত অন্ধকারের কথা, পীচটি জশব ব্যান্তগত স্বাধীনতা হইতে 
বত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ, বাহাক জগতের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন ; 
শেষের দিন দৌখবার জন্য উৎকশ্ঠিত, অপাঁরজ্ঞাত ভাঁবষ্যৎ পাঁরণাম প্রতপক্ষায় 
বাঁসয়া পরস্পরে নানার্প কল্পনার আকাশকুসৃম রচনা কারতেছে, কখনও 
খেলায় কখনও গল্পে-_কখনও বা আমোদ কোৌতুকে_ কখনও বা লেখা- 
পড়ায় সময় কাটাইতেছে-_ভবিষ্যতের কোন্‌ স্থানে ষে এই বর্তমানের 
সা্ষন্ছল তাহার কোন সন্ধান পাইতেছে না । এ ভাবে এক মাস, দুই মাস, 
তিন মাস- ক্রমে পনর মাস অতীত হইল । এই পণুদশ মাসের শেষভাগেই 
বে ভাঁবধ্যতের প্রতীক্ষায় তাহারা বসিয়াছল সে ভাবষ্যং দেখা দিল; 
প্রতণক্ষার পারণাম হইল একজনের পনর আর অবাঁশন্ট চার জনের 
প্রত্যেকের দশ বংসর নির্বাসন দণ্ড । জেলের আইন অনুসারে, আইন না 
বাঁলয়া প্রথা বাঁললেও অত্যুন্তি হয় না. প্রত্যেককেই বেশ-ভষার বিভীঁষত 
হইতে হইল-_তিন পোয়া হাত লম্বা ডবল সৃতায় বোনা জাক্গয়া দুইটা, 
হস্তাবহীন পৌনে দুই হাত লম্বা জামা, আড়াই হাত লম্বা গামছা, একটা 
টপী, ঘোড়ার গায়ের কম্বলে তোর একটা কম্বল-কোট ও দুইটা কম্বল হইল 
সম্বল, আর অলঙ্কার হইল মোটা লোহার তারের একটি গোলাকার চাকার 
মধো ঝুলানো '্রকোণাকার কান্ঠ 'গলার হাসলী'-_তাহাতে লেখা রাহুল 
8162. 105. 29. 11. 15 উপরে-_28. 11. 25 নিষম্ে। একটা নম্বর, 
একটা দণ্ডের পাঁরমাণ. একটা দণ্ডের তাঁরখ এবং শেষট ম্বৃন্তর তারিখ । 
১৮ ই্চি লম্বা এবং সোয়া ই ডায়েমেটারের লোহার ডাগ্া প্রত্যেক পায়ের 
কয়ড়ার সঙ্গে গাথা এক প্রান্ত এবং অপর প্রান্তের আংটার সঙ্গে তিন হাত 
লগ্বা একটা চামড়া বীধা-সেই চামড়া দ্বারা বেড়ীটি কোমরের সঙ্গে 
ঝুলান__ ইহা হইল পায়ের নূপুর । 

এরা ইহার সঙ্গে সঙ্গেই &।৬ দিনের মধ্যেই স্থানাস্তারত হইল*সেই 
স্থানে যে চ্ছানে বঙ্গের প্রত্যেক শ্রেন্ঠ স্বাধীনতাসাধক আজ ২০ বংসর যাবং 
নপীড়ত, নির্যাতিত হইতেছে__ষে স্থানে 'বিপ্লবপথের প্রথম যাত্রী কানাই, 


লইতে হইবে । কাহার নিকট বিদায় লইব, কে আমাদগকে বিদায় দবে-__ 
সকলেই দূরে । মনে মনে সহকর্মী, সহযাত্রী, সমপাঠী, বন্ধুবান্ধব, 
আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য প্রভীতি দেশবাসীর [নিকট হইতে 'বদায় লইলাম ; জ্ঞানে 
শক অজ্ঞানে যাঁদ কোন অপরাধ কাঁরয়া থাকি তাহার জন্য ভারতের মনুষ্য, 
পশু, পাখী, তরুলতা প্রভাতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কাঁরয়া ববদায় লইলাম । 
এ সময় আমাদের সাক্ষাৎ-ভাবে বিদায় লইবার একজন সহকর্মী ছিজেন 
ইন [২০৫9 ০৪56-এ /1025 ৪০৮-এ দাগুত হন । তাহার নাম হরিদাস 
দত্ত । মনের কথা তাহাকেই জানাইয়া বন্দেমাতরমূ মন্ত্র উচ্চারণ 
কারয়া ঃ 

“বদায় লইয়া এবে ষেতোছি চলিয়া ভাই । 

কর্মক্ষেত্রে শিশু মোরা ক্ষম ঘত 'অপরাধ তাই ॥ 


ভারতের ছাবৰ আঁক যতনে হৃদয়ে রাখ । 
কারাগারে দ্বীপাস্তরে পৃঁজব যেখানে যাই ॥ 
ভারতের স্বাধীনতা-ব্রতে ভূলিব না দীক্ষা দিতে। 
বনের বিহগ ডাক যাদ না মানুষ পাই ॥ 


স্বাধীনতা-তৃষানল এবে জ্বলেছে কেবল । 
শনগাইবে এ অনল হেন সাধা কারো নাই ॥ 

৬ 
বাধা 1 দতে হেন কাজে বাঁধ যাঁদ আসেন নিজে । 
নির্ভয়ে বালব তারে হেন বাঁধ নাহি চাই ॥ 


এই গানটি গাহতে গাহিতে বাহির হইলাম । 


৪ আন্দামানে দশ বৎসর 


যাঞ৷ 


দ 


আমরা কারাগারের পাচ পর্দার ভিতর আবদ্ধ ছিলাম ॥ এক, দুই 
কারয়া ব্লমে তিন পরদা আতিক্রম কাঁরলাম, তখন সুযোগ পাইয়া মন 
একবার চাঁহল গার্ডেনীরচ মামলার রাধাচরণ প্রামাণককে দোখবার জন্য । 
এাঁদক ওাঁদক নিরীক্ষণ সতর্কভাবে অনেক চেন্টা করলাম 'কন্তু কোন চেস্টাই 
সফল হইল না। সে আজ ইহজগতে নাই, তাহার অমর আত্মা অমরধামে 
চাঁলয়া গিয়াছে । তাহার উদার স্বভাব, করুণ প্রাণ, 'নর্ভীক হৃদয় কোন 
আনন্দের জন্য ইংরেজ শাসকের নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড আদেশকে ফাকি 
দয়া এবং কারাগারের সমন্ত বন্ধন হইতে মুস্ত হইয়া চাঁলয়া গয়াছে। সে 
আজ চির মুন্ত-_চর স্বাধীন, সর্ববন্ধনহশন, কোন বন্ধনই তাহাকে বাধা 
দয়া বাঁধয়া রাখতে পারে নাই । আজও তাহার মহৎ প্রাণের কথা 
ভীঁলতে পাঁর নাই, তাই তাহার একটু স্মতাঁচহ এখানে রাঁখয়া গেলাম । 

রূমে আমরা 10917 ৪৭6০-এর নিকট আঁঁসয়া উপাঁস্ছিত হইলাম । 
আমাদের পৌণছবার পূর্বেই দায়মলী খাতার অন্যান) ৭৬ জন নর্বাঁসতকে 
আ'নয়া জোড়া জোড়া এক এক স্থানে এক এক £.০এ বসাইয়া রাঁখয়াছে । 
প্রত্যেকের পায়েই বেড়ী, সেই বেড়ী বাঁধবার জন্য চামড়ার ফিতা বিতরণ 
হইতেছে । কেহ বাঁলতেছে আমাকে, কেহ বাঁলতেছে মেনু, মুঝে, মলা 
ইত্যাঁদ কে কার অগ্রে গ্রহণ কারবে এ নিয়া যেন একটা হৈ চৈ পাঁড়য়া 
গিয়াছে । দূর হইতে মনে হয় লুট বিতরণ করা হইতেছে আর সকলেই 
যেন নারায়ণের লুটের প্রসাদ গ্রহণে ব্যস্ত । নিকটে আসা মান্রই আমাদিগকে 
শচীনের সঙ্গে বসাইয়া দিল । ভিতর হইতে জেলার হিল সাহেব বাহরে 
আসয়া আমাদের উপর একবার চোখ বুলাইয়া গেল । আমাদের উপর 
সরকারের দ্বান্ট চরকালই তীক্ষ সে জন্যই হল সাহেব ভিতরে যাইয়া 
আমাদের 4) ০198155 আন্দামানের 01716£ 71051062 সাহেবকে দেখাইয়া 
দিল। এই মৃহূর্ত হইতেই আন্দামানের দৃম্টিতে পাঁড়লাম । জেলের 
নয়মানুসারে নির্বাঁসতের সমন্ত 01186 0০০৩৮ বাক কাঁরয়া দেওয়া 
হয়। তদনৃসারে আমাদের সমন্তই কয় হইয়াছে । ১851507 )91101 


আন্দামানে দশ বৎসর রে 


আপয়া 01269 70:01: বিক্রির কার কত টাকা /27816৮এ জমা 
হইয়াছে তাহা শুনাইয়া দিল। 

এবার জেলার আঁসয়া আম্াদগকে ডাঁকয়া উঠাইল তাহার পিছনে 
পিছনে চাললাম-_বুদ্ধদ্ধার খুলিয়া গেল । পাচ পর্দার বাহর হইলাম । 
এ সকল গঞগ্র পরদা ক্ষুদ্র সুতরাং আঁতক্রম কারতেও গোঁণ হইল না, কিন্তু 
এবার আঁসয়া এক বৃহদায়তন পরদার ভিতর পাঁড়লাম--ইংরাজ শাসন- 
তন্তের বেড়াজাল । আমাদের দেশের লোকের ধারণা যাহারা কারাগারের 
নিগড়ে আবদ্ধ তাহারাই বদ্ধ, তাহারাই বন্দ ; একথা স্বাধীন দেশ জাপান, 
আমোরকার যুক্ত প্রদেশ, জার্মান, ফরাস, ইটালর পক্ষে শোভা পায় কিন্ত 
পরাধীন পরপদদিত ভারতবাসীর পক্ষে নহে । আমরা পাঁচ পর্দার 
বাহরে আঁসয়াও মুক্ত বালয়া মনে কাঁরতে পারলাম না। আমাদেল 
রুদ্ধদ্বার খঁলয়াও খুলল না। বাঁহরে আসিয়া আমরা পাশাপাঁশভাবে 
এক সারিতে চারজন বাঁসয়া গেলাম, অবাঁশন্ট ৭৬ জন নর্বাসতও 
আমাদের অনুসরণ কারল । [1006 1801ই আমাদের । এবার জেলার 
হিল সাহেব তাহার শেষ ঝাল মিটাইয়া লইবার জন্য আমাদের সম্মুখে 
আসয়া প্রথমেই শচীনকে দেখাইয়া বাঁলল, “5০9 ০06 ০0106 1১901” 
শচীন বাঁলল, “৬15 ?” 4505 1] 6০1011150 5 07০ 8001161076৭” 
[হিল সাহেব এই উত্তর দিল। হল সাহেব এরুপ উত্তর কেন দল তাহার 
একটা কারণ আছে ; এখানে সংক্ষেপে একটু বাঁলয়া রাখ; স্থানান্তরে 
1বশেষ ভাবে বালব । শচীন যখন বেনারস জেলে আবদ্ধ তখন সে একবার 
পলায়নের চেক্টা করে এবং তাহার বন্দোবস্ত যখন ঠিক হয়, 1জানষপন্ত 
যখন আসয়া যায়, যে দিবস সে পলায়ন কাঁরবে সে দিবসই একজন কয়েদণী 
বিশ্বাসঘাতকতা কায়া তাহার গুপ্ত আভসান্ধ বালয়া তাহার অস্ত্র ও সমস্ত 
সরঞ্জাম ধরাইয়া দেয়। হিল সাহেব যে সে কথাটা জানতে পারয়াছে 
তাহার এরুপ উত্তরেই আমরা বুঝতে পারলাম । আমাকে দেখাইয়া 
বালল, “০৮ 11] 15091]. 0615” আম বাঁললাম, ণ্ল০্৮ 0০ ০ 
[0)0৬ ?” তখন হিল বাঁলল, 41২৪1271718 ০0195017)9 ড00 (1061৮ একথা 
বলার মধ্যে একটা সত্য ধারণা তাহার হইতে পারে, কারণ আম যখন 
ধরা পাঁড়য়া 7155116705 জেলে আস তখন কালাজ্বর আমার 515616107) 
দেহেই বহন কাঁরয়া আঁনয়াছিলাম । খগেনবাবৃকে দেখাইয়া বালল, 
$171215 15 10096 10: 5০00৮ ন্রলোকাবাবুকে দেখাইরা বালল, “5০৮. আ1]] 
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016 07619” তাহাকে একেধারে স্জধাব, দিয়া দিল । কারণু তিন % 
হওয়ার পূর্ব হইতে হাপাঁন রোগে ভগিতেছিলেন ন্েলোক্যবাবু তাহার স্বাস্থ, 
সম্বন্ধে মালভোনির নিকট যে ০010121 কাঁরয়াছলেন তাহার সম্বন্ধে হল 
সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন হল সাহেব বাঁলল, “ড/০ 17955 £০1 
992018] 01001. 20100 006 (30. 1000 00 09091) 5০০. 1916, পরে 
দেখা গেল টিকেটে লেখা আছে [795950708, ঢ16 00 08৮6] 51061] 
টে. 16৮ঠা বিএ সকপ আলাপের পর হিল সাহেব তাহাকে একটু 
আশাও দল যে 49978095 101061655 ; 50৮. 11] 526 528. 011101906 
(10016 ড/1)1011 15 70100 0০50০610191] 009 ০912 93010009. ০00 আ]]1 
660 0091 06910002100 00616 10101) 15 11010055016 11) 11)0191) 7211, 
পূব ছিলাম 17060131790, 15681, 001500 ও গুর্থা পুলিশের হাতে, 
পরে জেল ১০০৪7-এর হাতে, এবার পাঁড়লাম আন্দামান 'মালটার 
পুলশের হাতে 1 &12081090.001106 10992০00 আ সয়া আমাদের 
দাড়াইবার আদেশ কারল ৷ জর্বাগ্রে আমরা দাড়াইলাম, আমাদের সঙ্গে 
সঙ্গে সকলেই উঠিল এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে 501:5810 হইল । আঁশ 
গনের পায়ের বেড়? ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া বাঁজয়া ডাঠল্‌, এই বেড়ীর তালে 
তালে সোনক শ্রেণীর ন্যায় চাললাম । এতগ্লুল লোকের দ্বরবস্থা দেখিয়া 
প্রকীত দেবও যেন তাহার দুঃখ সম্থরণ কারয়া রাখতে পারলেন না। 
দুঃখের বাহ্যক প্রকাশের জন্য বরুণদেব আবভূতি হইয়া শোকাশ্রু বর্ষণ 
কাঁরতে লাগলেন । আমাদের তখন আশ্রয় পাওয়ার কোন স্থান ছিল না 
কারণ আমরা আজ ঘরের নই পরেব ! প্রত্যেকের হাতেই লোহার থালা 
বাটী এবং উহার সাহায্যেই আপন আপন মাথা বীচাইলাম । অর্ধ রান্তায় 
যাওয়ার পর বান্ট থাঁময়া গেল, রন্তরাগ অরুণ দেবের হাসিমুখ আবার 
দেখা দল । 


আমাদের এই সেনা দলে 'ন্ত্স্থানি, বিহারী, পাঠান, বোম্বাই, 
আসামী, ডীড়য়া, বেলোচ, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী প্রভাতি সকল 
শ্রেণীর লোকই ছিল । গাঠানরা গান ধাঁরয়া দিল; শিখরা গ্রন্থ সাহেবের 
শ্লোক উচ্চারণ এবং 'হন্্রচ্ছানীরা “জয়কালী মাহীক জয়” মুসলমানরা 
“আল্লা আল্লা” ধবাঁন কারতে লাগিল । আর কেহ বা তাদে তালে বেড়ী 
বাজাইতে বাজাইতে চলিল। আর ভেতো বাঙ্গালীগুল লক্ষ্মীছাড়া মুখ 
কারয়া মরার মত চাঁলল। পাঠানদের গান বুঝ আর না বুঝ 'কন্তু শ্রাত- 
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আর্ধগ ত্রযযা্ুল তাহাতে সন্দেহ নবইপ- চগ্রই-লফল হৈ-চৈয়ের মধ্য "দয়া 
'আমরা যেন রণর্পাজে ঢাল-তলোয়ার,বিহীন 'নাধরাম সাই সমর যাতনা 
কাঁরতোছ । আবার আমাদের মার্চও তৈমনি “ঘাস্‌ বিচালি ঘাসের” মত । 
আমাদের চারিধারে টোটা ভরা সাঙ্গন অবস্থায় আন্দামান পুলশ পাহারা । 
আমাদের সম্মুখে নিকর্টেই সেই [0908০10:টি 'ছিল-_আমরা তাহার সঙ্গে 
আন্দামানের সম্বন্ধে আলাপ কারতে কাঁরতে পথ বাহয়া চলিয়াছি আর 
যতদুর দৃষ্টি পৌছায় ততদূর পর্যন্ত নয়ন ভারয়া স্বর্গাদাপ গরায়স সুজলা 
সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাঙলা দেশকে শেষ দেখা দেখিয়া প্রাণের 
'পপাসা মিটাইয়া লইবার চেষ্টা কাঁরতোছ । 
“'নন্দন-কাননে কবা শোভাহার, 
বনরাঁজ কান্ত অতুল তাহার, 
কল শস্য তার সুধার আধার, 
স্বর্গ হতে সে যে মহা গরায়ানঃ 
আজ সেই স্বর্গ ছাঁড়য়া কোথায় যাইতোছ--কোথায় 'নির্বাঁসত 
হইতোঁছ ! এ সময় মনে হইল যাঁদ একটি বশ্বাসী লোক পাই তবে মনের 
ব্যথার কথা, শেষ গোপন কথা একবার তাহাকে বাঁলয়া যাই । সে লোকও 
পাইলাম না বাঁলতেও পারলাম না, সে কথা আজ এখানেও লিখিব না। 


রুমে আমরা গঙ্গার তীরস্থ কয়লাঘাটের নিকটবর্তী হইলাম, অল্প দূর 

হইতে একখানা ছোট জাহাজও দেখিলাম ; এবার ঘাটের উপর আসার 
পরই আমাদের বাঁসবার হুকুম হইল, বাঁসয়া পাঁড়লাম । দোঁখতে পাইলাম 
জাহাজখানার গায়ে অগ্রভাগে লেখা আছে 91)87508 । তখন আমাদের 
মধ্যে ন্রেলোক্যবাবৃকে নিয়া একটু ঠাট্রাচাতুরীও চাঁলল। ন্ৈলোক্যবাবু 
আমাদের সকলেরই নিকট বুঁ্ধমান ্ছির, ধীর ও সাহসী চারন্রবান বাঁলয়া 
মহারাজ নামে পাঁরচিত; তাহাকে অনেকেই তাহার স্বনামে চিনেন না । 
আজ মহারাজাকে যাত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া বাহক হইবার জন্য 00৩ 
03213879198 উপাঁচ্ছত-_ইহাই ?ছল ঠাট্রার কারণ । ইতিমধ্যে আমাদের 
[২০81700-এর গণাবাছা হইয়া গেল, উপর হইতে পিঁড়ী নাময়া আদিল ) 
মনে হইল এবারই দেশের মাটি হইতে পা উঠিবে । কতই না উৎফুল্লাচত্তে 
গাহিতাম £ 

এ দেহ তোমার মাটি হতে 

হয়েছে স্বাজত পোঁষত তাহাতে 
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মাটি হয়ে পুনঃ মাশবে তাহাতে 
ভবলশলা হবে অবসান । 


আজ আর সে আশা রাহল না-_দেশের ধূলকণাকে বোধহয় স্বর্ণরেণু 
বাঁলয়া মনে কাঁরতে, দেশের মাটি বাঁলয়া হৃদয়ে দৃঢ় ধিশ্বাস জন্মাইতে, 
দেশের প্রাত অকৃ্রম ভালবাসার পরিচয় দিতে পার নাই তাই আজ মাটির 
উপর আমাদের পা রাখবার আধকারও রাহল না। এই চিন্তা কাঁরতে 
কারতে দেশের, ভারতের একখও মাটি সঙ্গে লইলাম, লইলাম শুধু এই জন্য 
যাঁদ জীবন ওখানেই শেষ হয়, যাঁদ আর দেশে ফরিয়া আসতে না পার, 
যাঁদ মায়ের ফলশস্যে, জলবায়ূতে পাঁরপোঁষত ও পাঁরবার্ধত হইয়া 
মৃত্যুকালে তাহার পরশ হইতে বাণ্চত হই তবে এই মাটি বক্ষোপাঁর ধারণ 
কাঁরয়া ভারতের ( মাটির ) ধ্যান কারিতে কারতে শেষ নিশ্বাস তাগ কাঁরব । 

উঠিবার হুকুম হইল-_ 


তাম বদ্যা, তুমি ধর্ম, 
তুমি হাঁদ, তুম মম, 
ত্বং'হ প্রাণাঃ শরীরে, 
বাহুতে তুমি মা শান্ত, 
হৃদয়ে তি মা ভান্ত 
তোমার প্রাতিমা গাঁড় 
মান্দরে মান্দরে । 


এই বন্দনা উচ্চারণ কাঁরতে কারিতে দেশের মাটি হইতে শেষ পা 
উঠাইলাম । 
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জাহাজে পাঁচ দিন 


স্পা শ্পীপশাীশাপাপাশাশট িাশী টি শটাপশ পি শাাস্পাপপালিগা লাাপীশাীী 


১৯১৬ সালের ১৩ই আগন্ট তারখ সপ্ডীর পর 1সখ্ডী আতক্রম 
কারযঘ়া চন্দ্রনাথের চুড়ায় উঠার ন্যারন একেবারে জাহাজের সর্বোচ্চস্থানে 
উঁঠয়াছ । এ-ম্থান হইতে চতুর্দকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা শ্বায় । যতই 
দোখ ততই দেখার প্রবৃত্ত বাঁড়বা চাঁলল আর প্রাতীনয়ত এই ধারণা 
হইতেছিল এই বুঝ যবনিকা পাত হয়। এই বুঝ অস্ত-গমনোম্মুখ 
সূর্যের ন্যায় ডুবিয়া যাই, এই বুঝ অন্ধকুপে নিমাল্জত হই ! স্বর্গাদপি 
গরীয়সী সকল দেশের রাণী ভারতবর্ষ বুঝি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে 
লুকাইয়া যায় ! যাহার রূপ ভূবন মনোমোহিনী, চন্দ্রে যার হাস, সূর্যে 
যাল দশীপ্ত, নিকুঞ্জকানন ধার সৌম্তব, ধাহার শস্য শ্যামল হারৎ ক্ষেব্র 
মনোমুগ্ধকর, ধাহার নদনদী পীধ্ধ ধারা বহনশীল,_সে বহু রত্ব প্রসাঁবনী 
মাকে বুঝ আজ আমরা হারাই ! ফলে তাহাই হইল ! দেশের সঙ্গে 
সম্বন্ধাবাচ্ছন্ন আজ আমরা মাতৃহীন সন্তান । 

আমরা উপরে উঠিয়াই বাঝতে পারিয়াছলাম যে এ-চ্থান আমাদের 
জনা নহে কারণ আমাদের অবস্থার সঙ্গে এ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য হয় না। 
কয়েদীর বালাখানা শোভা পায় না। এই বাঁলয়াই মনকে প্রবোধ 
দলাম, এ-ম্ছান লগ্বা লম্বা বেতনভোগী শ্বেতাঙ্গের জন্য । আমরা এ 
স্বর্গ ছাঁড়য়া মর্তে গেলাম, দেখিয়া মনে হইল সম্ভবতঃ এ-স্থান আামাদের 
জন্য ; এ-স্থানে থাকার পর আরও নীচে যাওয়ার হুকুম হইল সে. স্থানে 
পৌঁছয়া মনে করলাম এবার যখন পাতালে প্রবেশ কারয়াছি ইহার পর 
আর কোথায় যাইব, নিশ্চয়ই এই শেষ । কন্তু আমরা বন্দী, দাওত ও 
নির্বাসত আমাদের স্থান ভ্িজগতের কোথাও হইল না। আরও নীচে 
যাওয়ার হুকুম হইল- গেলাম । যাওয়ার পর 'বশ্বাস হইল এবার যখন 
ভ্রজগতের বাহরে আঁসয়াছি তখন আর কোথাও যাইতে হইবে না 
এবং আমাদের এ ববশ্বাসও সত্যে পাঁরণত হইল । দ্বিতীয়বার মে 
প্রকোন্ঠে প্রবেশ কাঁরলাম উহা অত্যন্ত কদর্ষ, বায়ু চলাচলহীন 
অন্ধকারাবৃত ; অব্যবহার্য ক্ষুদ্রায়তন মেঝেয় 'বান্সিপ্তাবস্থায় কতকগুলি 


৯০ আন্দামানে দশ বৎসর 


কম্বল রাঁক্ষত ; এ কারণেই উহা আমাদের যোগ্য বাঁলয়া মনে হইল । 
পরে উহা আমাদের প্রহরী শিখ ও মুসলমানদের জন্য জানিয়া আশ্চর্য 
হইলাম । তাহারা যে কোন দেশ বা প্রদেশীই হউক 'কন্তু আমাদের 
দেশের লোক-_আমাদের সহোদরকল্প । এই পৃথক ব্যবস্থা, এরুপ 
তুচ্ছ-তাচ্ছল্যের ভাব দোঁখয়া হৃদয়ে ঝড় লাগল, হৃদয়ে অনল জ্বালয়া 
উঠিল, এ অনল কখন কোন্‌ শুভক্ষণে যে নাভবে, কোন অম্বতযোগে 

যে শান্ত হইবে কে জানে ; সে এক স্ৃন্টিকর্তাই জানেন । 

আইন-কানৃনের কর্তা তারা 
তাদের স্বার্থ সকল ধারা, 
রিজার্ভ করা সুখ-সবিপা তাদের ভারতময় । 
ও 
তাদের কলে তোরাই কুলী 
তারাই নিচ্ছে টাকার ঝাল 

ক্ষুধায় মৃত্যু হয় । 
কাবর এ উীন্ত আজ মর্জে মর্মে সত্য নাঁলয়া উপলাদ্ধ কাঁরলাম । 
এই গেল '্রিতলের কথা । কেহ দ্বিতল 'ন্রতল প্রাসাদের ন্যায় বাঁঝয়া ভূল 
কারবেন না। আমরা জাহাজের খোলে প্রবেশ করিতোছ, এ-ম্থানে বন 
হইতে উপরে যাওয়ার উপায় নাই । সর্বাগ্রে উপর হইতেই নয়ে আসিতে 
হয় । অতঃপর তৃতীয়বার আমরা 'দ্বিতলে প্রবেশ করিলাম । সেসম্থানের 
অবস্থা দর্শনে সকলেরই নাসিকা কুশ্টিত কাঁরতে হইল-_নাসিকা বস্দ্বে 
দ্বারা আবৃত না কাঁরয়া থাকিতে পারলাম না, ইহা মানুষের ব্যবহারের 
যোগ্য এ ধারণা কিছুতেই হইল না। এমন দুর্গন্ধময় কদর্য ও অব্যবহার্ষ 
স্থানের তুলনা কারতে হইলে আমাদের সহরের ধারে 030710191165-র 
পুরীষ মূত্র ত্যাগের সদর স্থানগ্ীলই উপমার যোগ্য । বহু বৎসর প্বে 
১৯১৪-১৯১৯ সালের জার্মান যুদ্ধের সময়ে 1.00001) [1005-এ 
আহীরশ বন্দীদের প্রাতি অত্যাচারের সংবাদ পাঠ করিয়াছলাম, 
তাহাধদগকে যে স্থানে রাখা হইয়াছল সে স্থানের কদর্ধতা সম্বন্ধে যে 
বর্ণনা দিয়াছিল এ-স্থানেরও তুলনা কতকটা উহার সঙ্গে হইতে পারে । 
এ যেন তৈলের গুদাম ঘর । আমরা স্বর্মর্ত্য আতক্রম কাঁরয়া পাতালে 
প্রবেশ কারয়াছ শন্রজগতের মধ্যেই যখন স্ৃক্টির বিকাশ-_জীবের বাস 
তখন আমাদের এ-স্ছানেই প্রবাসী হইতে হইবে এ বিশ্বাসই হইল । পরে 
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দোখলাম এ-স্থানও আমাদের জন্য নহে এবার আমাদের সৃম্টির বাহিরে 
যাইতে হইল- স্বর্গ-মর্তা-পাতালের কোন স্থানেই আমাদের স্থান হইল 
না-_-আরও নীচে গেলাম এবার আঁসয়া অন্ধকৃপে প্রবেশ করিলাম । 
বাঙ্গলা দেশের অনেকেই হয়ত আঁলপুর "চাঁড়য়াখানার সিংহ ও শার্দূল 
পোষার স্থানাট দোখয়াছেন ; উহা যেরূপ লোহার শিক দ্বারা চতুর্দক 
সুরক্ষিত আমাদের এ অন্ধকুপের সঙ্গেও উহার সাদৃশ্য আছে। ৪টি 
প্রকোন্ঠ পুরুষের জন্য আর একটি স্লোকদের জন্য । আমাদের ৮০ 
জনকে চার কক্ষে সমভাগে বিভন্ত কাঁরয়া দিল । এ-ম্থানে বায়ু চলাচল 
বন্ধ, আলোক-রাশ্র উপর ১৪৪ ধারা জার, তবে প্রত্যেক প্রকোচ্জের 
এক পাশে জাহাজের গায়ে দুইটি করিয়া ফুটবলের সমপরিমাণ কাচাবৃত 
গোলাকার স্হান আছে, (7০93 17019 ) আলোক-রাঁশা সময় সময় 
০1৮11 01501090121০০ কাঁরয়া উহার মধ্য দয়া আমাদের কক্ষে উতক 
দেয় । আন্দামানের সরকারী কাজের জন্য যথা হাতী-গরু-ঘোড়া-ভেড়া 
এ দেশ হইতে নেওয়া হয়, তখন তাহাদের স্থান যেখানে হয়, মাল-মসলা 
ধান-চাল-ডাল যেখানে রক্ষিত হয়, আমাদের স্থানও সেখানেই-_-যে 
স্থানে মশা-মাক্ষকা ভয়ে প্রবেশ করে না সে হ্থানেই প্রবাসী হইলাম 
আমরা । আবার ইহারই মধ্যে এতগ্বীল লোকের মল-মূত্র ত্যাগ করার 
স্থান একটা 'িপার অর্ধাংশে । প্রয়োজন হইলে সকলকে সাক্ষ্য কাঁরয়াই 
অসভ্যের ন্যায় 'নর্লজ্জের ন্যায় কাজ শেষ কাঁরতে বাধা, কারণ “হাগায় 
না মানে বাঘার ভয়।” 

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসল ক না বুঝিতে পারলাম না-__যে স্থানে অন্ধ- 
কারের রাজত্ব, ষে স্থানে আলোর প্রভাব খর্ব, যেখানে 'দিবারান্র এক, সেখানে 
সন্ধ্যা বা উষার পাঁরচয় পাওয়া যায় না-_-উপলান্ধ হয় না। ইহারই মধ্যে 
আপন আপন সম্বল কম্বলগুঁল সুপ হইতে কায়ক্রেশে অনুমানে বাঁছয়া 
লইয়া আমরা চার কক্ষের এক এক কোণে শয্যা কাঁরয়া লইলাম । অঙ্পক্ষণ 
পরে সন্ধ্যাবার্তা নিয়া বিজলণ বাত জ্বালয়া উঠিল- প্রকৃতি দেবী সন্ধ্যার 
আগমন বার্তা জ্ঞাপন কারলেন । আজ আমাদের রান্র ভোজের কোন 
ব্যবস্থা হইল না__অনাহারে আনিদ্রায় রাঁন্র কাটিয়া গেল; োবজলী বাতি 
বা আগত সংবাদ জ্ঞাপন কাঁরয়া চাঁলয়া গেল ; ভোরে নঙ্গর উঠাইয়া 
জাহাজখানা মন্থুরগাততে ধীরে ধীরে ডায়মণ্ড হারবার আঁভম্বুখে যাত্রা 
কারল। আমরা হাত-মুখ ধুইয়া সেই কাচাবৃত গোলকমধ্য দয়া বার বার 
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রাজরাণী বারপ্রসাঁবনী রত্বগর্ভা প্রতাপ-িবাজী-জননশ সুখদা বরদা ভারত 
মাতাকে মনের সাধে দৌখতে চেক্টা কারলাম ; সে চেত্টা একবার দু'বার 
নয়, শত কন্ট স্বীকার কাঁরয়াও প্রায় সমন্ত দন একজন আর একজনের 
সাহাষ্যে প্রাণের অনন্ত তৃষ্কা মটাইতে যত্র কারলাম । একজন কোমরে 
ধারয়া উষ্চু কারয়া রাখিলে দৌঁখবার সুবিধা হইত । নচেৎ বেড়ী-পায়ে 
লম্ফ প্রদানে কৃতকার্ষ হওয়া অসম্ভব ছিল । বেলা দশটার সময় আমাদের 
খাবার আসিল চিড়া, চান, তেতুল, নুন, ছোলাভাজা আর চাটরগায়ের 
লম্তা লম্বা শুকনা লঙ্কা । পর্ববঙ্গের নৌকার মাঁঝর মত চড়া নি 
জল সংযোগে উদরসাৎ করিয়া উদরানল বিনবাশ্ত করিলাম । চা'রিটার 
নময় আবার খাবার উপাশ্ছিত। চারটার সময় খাবার উপাস্হিত শুীনয়া 
কেউ মঠাই সন্দেশ মনে কারবেন না- ইহা কয়েদীর খানা সেই চানা 
আর চিড়া । প্রাত্যাহক নিয়মানুসারে বিজলী বাতি তাহার সংবাদ 
পৌছাইল- সন্ধ্যা হইল বুঝতে পারলাম । আমরা রান্রর আহার শেষ 
কাঁরয়া শুইয়া পাঁড়লাম । রজনীর শেষ ভাগে, জাহাজ সম্বদ্রের ফোনল 
উত্তাল তরঙ্গের মাঝে উপাস্হত বাঁঝতে পারলাম । ভাদ্র মাস 'দবাভাগে 
আকাশ মেঘের মায়াজালে আবৃত, সূর্যের কিরণ রেখা মান সাগর বক্ষে 
পাঁড়য়াছে । গুড় গুড় রবে, সাগর তরঙ্গের নৃতে; নিনাদিত । বুক ফাটা 
অসীম তরঙ্গের হিলোলে অন্তহীন আশা লইয়া অজ্পায়তন দোদুল্যমান 
জাহাজখানা সমুদ্রের বক্ষভেদ কাঁরয়া গমন কাঁরতেছে, এ অবস্হায় 9০5 
0০1৪ দুটিও বন্ধ করিয়া আমাদিগকে জগতের বাহর কাঁরয়া রাখিল । 
সকলকে 59৪ 510105955-এ ধরিয়াছে, কাহারো মাথা উঠাইবার ক্ষমতা 
নাই, ক্রমে সকলেরই স্ফুর্ত নস্ট হইয়া আসল । সমুদ্রের মাতলামীতে 
সকলকেই পাইয়াছে, “সংসর্গরা দোষা গুণা ভবান্ত”র প্রভাব সকলেরই উপর 
পাঁড়য়াছে, আমরা শর ঘুর্ণনে ও বমনের যন্ত্রণায় আস্থির । কোথায় আছি, 
কোথায় যাইতোছি, জগতে প্রকৃতির অবস্থা ক সকলই অপারজ্ঞাত । 
শ্রাত্যাহক নিয়মানুসারে চিড়া চানা আনার ত্রুট নাই 'কন্তু খায় কে? খাবার 
ইচ্ছা থাকলেও শান্তর অভাবে আয়োজন কাঁরয়া নেওয়া কাঠন। সৃষ্থ-অসৃদ্থ, 
সবল-দূর্বল যেখানে একত্র, সেখানে সৃস্হ ও সবল, অসুস্হ ও দুর্বলকে সাহাষ্য 
কারতে পারে । এখানে সকলেই অসুস্হ, সকলেই দুর্বল, সকলেই সাহাষ্য- 
প্রার্থী সকলেরই অবস্হা এক, কে কাহার সেবা করে, কে কাহাকে ভোজন 
করায় ! কে কাহার আপন, কে কাহার পর সকলেরই অবস্হা “চাচা 
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আপন পরান বাঁচা ।” চারটা বাঁজয়া গেল, আমাদের রুদ্ধদ্বার খঁলয়া 
দিল । মুক্ত হাওয়ায় ছাদের উপরে সকলেরই যাওয়ার আদেশ হইল । হাফ 
ছাড়িয়া বাঁচবার আশায় শত কন্ট স্বীকার কাঁরয়াও বেড়ী নিয়া সঙ্কীর্ণ 
[নশড় দিয়া এ দুর্বল শরীরটাকে কোন প্রকারে টানিয়া উঠাইলাম । এখানে 
সুখের লোভে আঁসয়া দোখ বাতাস মাতাল, একা-বেকা ফনা তোলা তরঙ্গে 
সমুদ্র ক্ষ্যাপা, চতুর্দকে অনাতি দূরে আকাশ ও সমুদ্রের যেন মলন হইয়াছে 
মনে হয়। সমুদ্র, আকাশ ও ক্ষুদ্র জলযানখানা ব্যতীত যেন জগতে আর 
কনুই নাই, এ [তিনটি জানষ লইয়াই ষেন জগৎ । আমরা সেই জগতের 
আধবাসধ প্রতোকটি উন্মাদ তরঙ্গ আকাশকে স্পর্শ করার জন্য ব্যন্ত, তরঙ্গ 
সমন্টি সাগরকে সঙ্গে লইয়া আকাশের সঙ্গে মহামিলনের জন্য প্রয়াসী । 
উার্মমালার গঞ্জনে আকাশ যেন শ্চ্ছঘত হইয়া পড়ে ! এই মত্ত ঢেউয়ের 
উপর দৃণ্টি পাঁড়লে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত নির্গত হইতে চায়; তখন মুক্ত 
বায় সেবনের প্রবশ্ত আর কারো থাকে না। তখন নীচে থাকলেই 
যেন বাঁচ । 

সমুদ্র ক্ষ্যাপা হইলেও উহা দোঁখবার প্রবীস্ত আমাদের খুব 
জন্মাইয়াছল । দুর্ভোগ ভৃঁগিতে হইলেও এ লোভ সম্বরণ কারতে পার 
নাই । কোন ফাকে একবার অল্প সময় সমুদ্র দৃশ্য দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ 
বশ্রামের পর আবার প্রবত্ত চারতার্থ কারতাম । আমরা চাঁর জন ব্যতীত 
সহযাতীদের মধ্যে অন্য কাহারও একবারের বেশী দুইবার সমুদ্র দেখার 
প্রবাশ্ত জন্মাইয়াছে বাঁলয়া মনে হইল না। এ সম্বন্ধে লোভের মান্রাটা 
বোধহয় আমাদেরই বেশী ছিল ; 5০৪. 91010)955-এর প্রাতষেধক [406 
11০০ অঞ্প পাঁরমাণ পান কাঁরয়া নীচে আসার হুকুম তাঁমল কাঁরলাম । 
সেই রাত্রে আর আহার হইল না, আহারের কথা মনে হইলেই ডীল্ট 
(বমণ ) নির্গত হওয়ার উপক্রম হয়। ভোর হইল, ৮টার সময় আবার 
উপরে যাওয়ার তাগদ আসল. যাওয়ার পুর দেখিতে পাইলাম দৃশ্তর 
সম্নদ্রের মাতলামীর নেশা পূর্বাপেক্ষা আরও বাঁড়য়া গিয়াছে, ভাবলাম এ 
ণচর অশান্ত, চির চণ্চল, চির দুর্দান্ত, চির উন্মাদ__ইহার শ্রান্ত নাই__ 
অবসাদ নাই--আলস্য নাই-_আপনভোলা অদম্য উৎসাহন- _আঁবশ্রান্ত 
কর্মণ। জাহাজখানা ইহার অনন্ত বিস্তৃত ডীর্মমালার বুক 'চাঁরয়া, অন্তহীন 
আশা ও অসশম সাহসে নির্ভর এবং চির চণ্ল সমুদ্রের কলরোলকে ব্যঙ্গ 
কারয়া আত্মরক্ষা করতে কাঁরতে যাত্রার পথ শেষ করিতেছে । মাইল ব্যাপী 
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দুই তরঙ্গের মাঝে যখন জাহাজখানা ডীবয়া পড়ে, তখন এত নীচে আসে 
যে উহার ৮।১০ হাত উপর দয়া তরঙ্গগঁল চলিয়া যায় ; জাহাজখানা যেন 
জলমগ্ন হইয়া 'গয়াছে । দুই মাইল দূরেই যেন উহাদের চির-বাঞ্ত জল্ম- 
জন্মান্তরের মহামিলন হইয়াছে । এবার শত ইচ্ছা থাকলে কুজ্মটিকাময় 
[ক্ষপ্ত সাগরের প্রাতি কারো দৃষ্টপাত করার ক্ষমতা হইল না- দ্বা্টপাত 
করা মান্রই ডীল্টি; সাধ কারয়া গলার দ্বার দেওয়ার প্রবীত্ত কাহারো 
কখনও হয় না, সুতরাং আমরাও প্রলোভন সম্বরণ কাঁরতে বাধ্য হইলাম । 
এখন অন্ধকুপে প্রবেশ কাঁরলেই বীচি-__নিত/-নোমীত্তক নিয়মানুসারে 
লেবুর সরবৎ পান কাঁরয়া নীচে আঁপয়া প্রাণ বাঁচাইলাম । আজ কোথাও 
যাইয়া শান্ত নাই- কাহারো দ্াড়াইবার ক বাঁসবার ক্ষমতা নাই, সকলেরই 
অবস্থা “ন্রাহ মাং মধুস্দরন |” মরার মত শয্যাশায়ী হইলাম । বিছানা- 
পন্ন সহ ওলট-পালট হইয়া এক সঙ্গে বারমসলা পেষার মত অবস্থা হইল 
আমাদের ! বমশর "বরাম নাই- দুর্গন্ধের মান্তা আরও বাঁড়য়া গেল, 
কারে। এমন ক্ষমতা ছিল নাষে একট্র দূরে যাইয়া বমী নঃসরণ করে । 
কেউবা আপন 'বছানায় কেউবা অন্যের বিছানায় আবার কেউবা সামলাইতে 
না পাঁরয়া অন্যের দেহোপাঁরই ডীল্ট কারয়া দতৈছে। এ সকল অবস্থা 
দৌঁখয়া অপরাপর সাধারণ নির্বাঁসতদের কারো কারো কলেরা হইয়াছে 
বালয়া ধারণা হইল এবং সকলেই অত্যন্ত ভত হইরা পাঁড়ল। বহু লোক 
প্রাণের আশা ছাঁড়য়া দিল। যারা আমাদের পাশে শায়ত তারা কাদ 
কাদ ভাবে [জিজ্ঞাসা কারত “বাবুঁজ ! ক্যা হোগা, জাজ ডুব যায়গী? 
বাচনেকা কৈ ওমেদ হ্যা 2” আমরা যথাসাধ্য তাহাদের হৃদয়ে আশার 
সণ্চার কাঁরতে চেম্টা করতাম, উহা তাহাদের বিশ্বাস হইয়াও যেন হইত 
না__যখন শরধন্্ণায় এবং বমীীর যল্পণায় আশ্ছির হইত তখনই আবার 
বিশ্বাস নম্ট হইয়া যাইত আবার আবশ্বাস আসিয়া গ্রাস কাঁরত । বছানা- 
পন্ধু বমী ও জলে 'ভীঁজয়া গেল, শোওয়ার হ্ছান পর্যন্ত নাই ; শুধু ডেকের 
উপর আধমরার অবস্থায় প্রায় সকলেই পাঁড়য়া রাহল । মহামারখর 
প্রপীড়নে পারচর্ধা ও সৎকারের অভাবে গ্রাম্য শ্মশানের যে অবস্থা হয় 
আমাদের এ অবস্থার সঙ্গে সে অবস্থার তুলনা হইতে পারে । এমন একটা 
দৃশ্য দৌখলাম-_-শবদেহগীল শ্শানক্ষেত্রে পাঁড়য়া আছে, শ্মশান বন্ধুর 
অভাবে দাহ হইতেছে না--একটা 'বভীষকার জাগ্রত ভাব বিকাশ কারগ়া 
তুলিয়াছে! পূর্বে অনেক স্থানে এই জীবন-ম্বৃতের আশ্রয়চ্ছলের বর্ণনা 
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দিতে বথাসাধ্য চেষ্টা কারিয়াছ, এখন এ সকল অবস্থা স্মরণ করিয়া এ নরক- 
কুণ্ডের অবস্থা বাঁঝয়া লইতে পাঠকগণ চেন্টা কারবেন, কল্পনাদ্ারা হৃদয়ঙ্গম 
করিতে সচেন্ট হইবেন । ভাবায় ব্যন্ত করিয়া অবস্হা বুঝাইবার ক্ষমতা 
আমার নাই-_আমার পক্ষে উহা অসম্ভব । 

চারটা বাজয়া গেল । সমন্ত দিন আহার নাই, আরাম নাই, শান্ত 
নাই, সুখ নাই এমন সময় আবার উপরে যাওয়ার ডাক পাঁড়ল। সকলেই 
5015 সকলেই 75856 ; শুইয়াই প্রাণ বীচে না, যল্লণা সহ্য হয় না, 
দাড়াইব কোন সাহসে ! অন্যান্যকে ধমক দিয়া. ভয় দেখাইয়া, উঠাইয়া, 
লইয়া চিল কন্তু আমরা চারিজন ৪1১50106615 1199৫ কাঁরয়া একেবারে 
বাঁকয়া বাঁসলাম । তখন 17598০০০: আসিয়া বলিল 780 015856 
00006 006. ০01] ৮111] 5০6 12112 018 006 000, 00061৬71596 5০0 
ড/1]1 80062 1000001) 0196 00 969-5101008255. 101 5০01 10651110 1 
16001655080 6০ £09 ৪8817) | তাহার কথায় ীবশ্বাসে এবং কতকটা 
ভদ্রতার খাতরে 'নর্ভর কাঁরয়া উঠলাম । উপরে বাইয়া দোখ চতুর্দিক 
অন্ধকার, কুম্্বাটকা ছাড়া আর কনুই দৃন্টিপথে পড়ে না। এই অন্ধকারের 
মধ্যে অসীম সাহসে নির্ভর কারয়া জলযানখানা [শশুর খেলার পানাঁস 
নৌকার ন্যায় ওলট-পালট অবস্হায় টলমল কাঁরতে কারতে পথ আঁতক্রম 
কাঁরতেছে- ডীর্মমালার মধ্যাঁদয়া 9292118-এর ন্যায় গমন কাঁরতেছে । 
ষাহারা জাহাজে-জ্টমারে বা নৌকাম্ন কখনও চলাচল করে নাই, তাহাদের 
হঠাৎ এ অবস্হায় পাঁড়লে চিন্তাকুল ভশত বা সল্ন্ত হওয়া আশ্চর্ষের বিষয় 
নহে । বীচার আশা নাই এবং মৃত্যু আনিবার্ষ ইহাই তাদের স্বৃতঃসদ্ধ 
ধারণা হওয়া স্বাভাবিক । 

উপরে যাইয়া ঝাড়াশফরার € মলমূত্র ত্যাগ ) ইচ্ছা আমাদের হইল 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সে স্হানটির অবস্হা জানতে পারব এ প্রবান্তও জন্মিল। 
বেড়ী-পায় দুর্বল অবস্হায় আঁকা-বীকা অপ্রশল্ত সশড়ী দয়া নিম্নাভম্খে 
গমন করার কালেই বাঁঝতে পারলাম ইহা কয়েদীর জন্য স্বতন্ত্র একটি 
স্হান। তাহাদেরই ব্যবহারের উপযুক্ত কারয়া তোর হইয়াছে । ইহা 
পায়রা-পোষার িঞ্জরার ন্যায় ১২০ ডিঃর মুখোমুখি দুই বাছর উপর ক্ষুদ্র ক্ষ 
খোপে সাঁ্জত । আত কন্টে বসা যায়, বাঁসয়াও শান্ত নাই। নিয়দেশ 
হইতে জলাবন্দ্ব তাড়া করে, উধ্ধদেশ হইতে ট্ুপটাপ বারাবন্দ্ব নিপাতত 
হয়-_াদবাভাগেই অন্ধকার । আত কদর্ষ-_পুতগন্ধময়__-বমনের বেগ না 


১৬ আন্দামানে দশ বংসর 


থাকলেও স্হান দোখিয়াই উল্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ স্হান সভ্য 
জগতের কোন ধার ধারে না, দ্বণা-লছ্জা থাকলে এখানে কার্ধ শেষ করা 
চলে না। কোন প্রকারে দ্বণা-লচ্জা ত্যাগ কাঁরয়া কার্ধশেষে উপরে 
আঁ সয়া অল্পক্ষণ 'বশ্রামের পর ডীল্টর প্রাতষেধকটি পান কাঁরয়া স্বৃতের 
মত নীচে আসিয়া হাফ ছাঁড়য়া বাঁচলাম । আজ চতুর্থ দিবস শেষ হইতে 
চাঁলল, সন্ধ্যাতারার ন্যায় বিজাঁল বাত জ্বালয়া উাঠল । অনাহারে আনদ্রায় 
কোন প্রকারে রান্র কাটাইয়া দিলাম । ভোর হইল এবার জাহাজ 
আন্দামান দীপপৃঞ্জের সান্নকটবর্তণ হইয়া তীরের সন্ধান পাইল । আজ 
আকাশের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক [নর্মল- সাগরও সৌমামৃর্ত ধারণ 
কাঁরয়াছে । সাগর-্দৃশ্য দৌখবার এই উপযুক্ত সময়, কিন্তু এ সুযোগে 
আর আমাদগকে উপরে নেওয়া হইল না। প্রাতি কক্ষের পাশের 2০01 
1০12 দুটি হইতে অনুগ্রহ করিয়া ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার কাঁরয়া লইল-_ 
ইহার মধ্যাঁদয়াই আন্দামান দ্বীপশ্রেণীর দৃশ্য দর্শন কাঁরলাম ৷ পর্বে ধারণা 
ছিল ইহা অরণ্যাবৃত কিনব এখন দোখলাম সমন্তই পাহাড়__এই পর্বত 
শ্রেণী উ“চু-নীচু হইয়া প্রকৃতির মনোম্গ্ধকর সৌন্দর্যের শোভা বর্ধন 
কারতেছে, দৌখতে আত সুন্দর আত মনোহর । সাগর সাঁললে পাঁরবোম্টত 
বালাই ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে । জলযানখানা দীর্ঘ সন্তরণ শেষ 
কাঁরয়া বখন 7১০: 0121. ঘাটের নিকটবর্তী হইল তখন দোঁখলাম সহস্র 
সহন্র নারকেল বৃক্ষ শৃঙ্খলাবদ্ধ সোনক শ্রেণীর ন্যায় সমুদ্র বেলাভূমে 
দাড়াইয়া যেন জাহাজের প্রাত সম্মান প্রদর্শন কারতেছে। ফলভারে 
নতাঁশর সংখ্যাতীত নারকেল বৃক্ষ কখনও বাংলাদেশের কেহ দৌখয়াছে 
ধক না বাঁলতে পারি না, তবে ইহা আমাদের পক্ষে আভনব । আবার যে 
নারকেল বৃক্ষগীল একেবারে সমুদ্রতটে সেগুলি বক্র হইয়া সাগর বক্ষকে 
যেন চুম্বন কাঁরতেছে, ক্রমে মন্থুরগাঁততে জাহাজখানা ঘাটে আঁসয়া উপাস্ছিত 
হইল । এবার জাহাজখানা তাহার যাত্রার প্রায় ৯০০ মাইল পথ শেষ 
কাঁরয়া গাঁত বন্ধ কারল। 

ঞ& কয়াদন নানাবিধ যাতনা ও অসহ্য সোয়ান্তির মধ্যেই কাটাইয়াছি। 
কিন্তু ষেই জাহাজখানা গাঁতহীন হইল, সেই তার আন্দামানে আগমন 
সন্দেশ 'বাদত হইলাম, জাহাজখানা যখন একেবারে 'স্হির হইয়া দাড়াইল 
তখন সহধাত্রগণ পোঁছ সংবাদ জানবার জন্য উৎকশ্ঠিত 'চত্তে কাতরভাবে 
আমাদগগকে জিজ্ঞাসা কাঁরল বাবৃুসাহেব ! কালা পানিমে জাহাজ 


আন্দামানে দশ বংসর ১৭ 
ন্‌ 


আগিয়া ঃ হিয়াপর হি হামলোক কো উতরানে হোগা 2” আমরা 
তাহাঁদগকে বাঁললাম, “হা হিয়াপরাহ উতরানে হোগা” যখন অন্ধকৃপে 
পাঁড়য়া নরক ঘন্ত্রণা ভোগ কাঁরতোঁছলাম তখন এই ৮৬ জনের প্রত্যেকেরই 
ইচ্ছা ছিল যে যতশীঘ্র যাইয়া আন্দামানে পৌঁছি ততই মঙ্গল । কিন্তু যেই 
আঁসয়া পৌঁছলাম তখন আবার মনের অবস্হা াবপরশত- একবার 
আন্দামানের জাঁমতে পা দিলেইত গেল আর তো কোন আশা নাই-_মনের 
যখন এরুপ ওলট-পালট অবস্হা চাঁলতেছে তখনই ছাদের উপরে যাওয়ার 
ডাক পাঁড়ল, আমরা সকলেই তখন আন্দামানের দৃশ্য দেখবার জন্য উদগ্রীব 
হইয়া উঠিলাম । উপরে ফাওয়ামান্রই জেলের দৃশ্য দ্ান্টপথে সর্বাগ্রে 
পাঁড়ল। দৌখতে আত সুন্দর, বাহর হইতে জেলখানা বালিয়া মনে হয় না 
যেন কোন বড়লোকের বাড়ী অথবা বড় রকমের একটা মেস্‌ বা বোর্ডং ; 
কিন্তু এ মাকালের ভতর যে ক আছে তাহা পাঠকগণকে স্হানাস্তরে 
জানাইব । আমাদের প্রত্যেকেরই দেহ বস্ত্র করার হুকুম হইল । বেন 
হইল বাঁঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরে আমাদের প্রাত নিরীক্ষণ 
কাঁরতে কাঁবতে একটি লোক সম্মুখ 'দিয়া চলিয়া গেল, তখন অনুমান 
কারষা লইপাম আমাদে- 2060158] 78900110900) শেষ হইল । আবার 
নচে চানা চিড়া দ্বারা দুশদনের উদরানল নবাঁপত কাঁরয়া যান্রার শেষ 
যাঁমনী আজ জাহাজেরই খোলে কাটাইলাম । যান্রাপথের পাঁচ দিবস 
এ ভাবেই শেষ হইল । পর 'দবস, পূর্বাকাশে উষার প্রথম চহ প্রকাশ 
পাওয়ার পর আমাদের একটা গান গাহিবার ইচ্ছা হইল-কোন্টা গাহব 
এ বিষয় নিয়া সমালোচনার পর গানটা ঠিক হইল । কিন্তু রাগ-রাগিণী 
ও কণ্ঠস্বরে আমরা সকলেই কিন্নর, তবে খগেনবাবু এ সম্বন্ধে কিছু অভ্যন্ত 
ছিলেন, আমরা তাহারই অনুকরণ কাঁরয়া পূর্ব 'নর্বাঁসত বিপ্লবশদের উদ্দেশ্যে 
দনম্মীলাখত গানটি গাঁহতে চেল্টা কারলাম । 


(বেহাগ ) 


কে আছ মায়ের মুখ পানে চেয়ে, 
এস কে কেঁদেছ নীরবে ; 

মার মুখ চেয়ে আত্মবাঁল 'দয়ে, 
সে মুখ উজ্জ্বল কাঁরবে। 


১৮ আন্দামানে দশ বৎসর 


1নজেরে ভাঁবয়া অক্ষম দুর্বল, 

বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল ; 
মাতৃকণ্ঠে যা বাজছে শৃঙ্খল, 

দুর্বল, সবল সে কি ভাববে । 


জাননারে মৃট, জনন তোমার, 
পুরাকাল হতে ক শান্তর আধার ; 
সন্তানের কণ্ঠে শুনলে হুঙ্কার, 
নয়নে বিজলী খোঁলবে । 


কষদ্র স্বার্থে মাঁজ, এখনও ক ভাই, 

মা হ'তে সুদূরে রবে ঠাই ঠাই ; 
হন্দ্র-মুসলমান এস সবে ভাই, 

মা যে এ ডাকছেন সবে ! 


কে আজও পরপদসেবণী, 

এস শীঘ্র এস মা'র পুন্র সবই ; 
ধমনী ভিতবে একই রক্কু বহে, 

একই মাতৃনামে উন্মত্ত হবে । 


কেআছ বপদে না কার দৃকৃপাত, 
মৃত্যু নির্যাতন, দৈব বজ্রাঘথাত ; 
খণ্ড খণ্ড হয়ে, মার মুখ চেয়ে, 
এস কে মারতে পারবে । 


এস শীঘ্র এস, বেলা বয়ে যায়, 
এনেছে জাপান উষা এঁশয়ায় ; 
মধ্যাহু-গরিমা স্বাধীন ভারত, 
আসবে নিশ্চয় আসিবে । 


( স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ) 


আন্দামানে দশ বৎসর ১৯) 


গেদুলার জেতে প্রবেশ 


আমাদের গানটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপরে যাওয়ার হুকুম 
হইল | যার সঙ্গে যা-ীকছু “সম্পাত্ত' ছিল তাহা নিয়াই ওৎসুক্য "চন্তে 
অজানা আনাশিত আনন্দের আশায় উপরে যাইয়া উঠলাম । কখন আদেশ 
হইবে, কখন জেলে প্রবেশ কারব, কখন নর্বাসত রাজনোতিক বন্দীদের 
সাক্ষাৎ পাইব, কতক্ষণে তাহাদের নিকট দেশের আভনব সংবাদ পৌছাইব__ 
আজ বছ্‌ বংসর যাবৎ যারা নর্যাঁতিত, 'ির্বাঁসত, দেশের সঙ্গে ধাদের 
কোন সম্বন্ধ নাই, ধাহারা দেশের মঙ্গলের জন্য- শৌর্ষ-বীর্ষ-এশর্ রক্ষা 
ও পাঁরবার্ধত করিবার জন্য, সর্বপ্রকার উন্নাতর জন্য, দেশকে দাসত্ব 
শৃঙ্খল হইতে মুন্ত করিয়া পূর্ণ স্বাধীন কারবার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া 
আত্মাহুতি দিয়াছেন সেই সহোদরকল্প দেশপ্রাণ ভারতমাতার সুসন্তানাদগকে 
স্বচক্ষে দোখতে পাইব এই আশাতেই মন নৃত্য করিয়া উঠিল । তারা ধে 
কভাবে আছেন, তাদের দন-যামনী ষে কিরূপে কাটে তাহা আমরা জান 
না, দেশবাসী তাহার খোজ রাখে না সুতরাং তাহাদের অবস্থা কে বুঝিবে 
_বুঝবে সে কিসে, কি যাতনা বিষে, ক আশীবিষে দংশোন যারে” 
অনল যাহাকে দগ্ধ করে নাই সে কখনও অনল-দগ্ধ জ্বালা উপলান্ধ করে 
নাই, অনলের দাহকাশান্ত সে কখনও অনুভব কারতে পারে নাই-_ আজ 
তাহাদের মরম বেদনা তাহারাই জানে যাহারা ভুন্তভোগী-_সেই স্বাধীনতা- 
মন্-প্রবর্তক ঝাঁষগণের সাক্ষাৎ পাইবার আশায় মন আজ উৎফুল্ল । ধাহারা 
আগগ্রযুগের শ্রত্টা আজ তাহাদের দর্শন লাভ কাঁরব এই উল্লাসে আত্মহারা 
- তীর্ঘক্ষেত্র হইতে তাড়িত হইয়া শাশানক্ষেন্রের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কিয়া 
সতপর্থদের দর্শনলাভে নয়ন-মনের তৃপ্তসাধন কারিব,__বহাদিনের জমাটবীধা 
গোপন আশা িটাইব, ইহাই চিন্তামরোতের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠল । 
আজ আর অন্য কোন কথাই মনে হয় না, সকলই ভূৃঁলয়া গিয়াছ- হারা 
ধন কখন পাব, কোন শুভ মুহূর্তে মায়ের খাঁটি সুসন্তানাদগকে প্রাণ ভায়া 
আলিঙ্গন দয়া শান্তলাভ কারব এই ভাঁবষাং চিন্তাই আমাদের মধ্যে প্রবল 
হইয়া উঠিল । এই অপূর্ব আনন্দের জন্যই মন নাঁচয়া উঠিল । 


২০ আন্দামানে দশ বৎসর 


উপর হইতে আমরা আমাদের সম্পান্তগ্াল ছিল ছোড়ার ন্যায় 
পধপাধপ” জালি-বোটে ফোঁলয়া দিয়া একটু হাল্কা হইলাম--পরে যে 
চন্দ্রনাথের চূড়ায় একবার আরুঢ় হইয়াছিলাম সেই স্থান হইতে ক্লমে অবতরণ 
কাঁরয়া উত্ত জাল-বোটে আসিয়া নামলাম । তরণখানা তরে সংলগ্ন হইল, 
মালপত্র সঙ্গে কাঁরয়া এই প্রথম আন্দামানের জাঁমতে পদার্পণ কাঁরলাম । 
প্লাটফর্মে মেলার জানোয়ারের ন্যায় বাঁসয়া আছ, কিছুক্ষণ পরেই 
আন্দামানের ডেপুটি কমিশনার লুইজ সাহেব সকলকেই নিরীক্ষণ কাঁরয়া 
গেল। ইতিমধ্যে ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর আমাদের চার জনকে রাজনোতিক 
বন্দ বাঁলয়া নির্দেশ কাঁরয়া দিল । 

আজ জেলে প্রবেশ কারতে হইবে । জেল পাহাড়ের টিলার উপর 
অগ্রসর হওয়ার হুকুম হইল, প্রায় এক মাইল আঁকা-বাকা পথ আঁতক্রম 
করিয়া জেলের রাক্ষসদ্বারে বোঝা ম্বাথায় করিয়া উপাঁস্হত হইয়া 
আগমনবার্তা জানাইলাম । চার দিবস আমাদের আহার 'নদ্রা ছিল না, 
সমুদ্রযান্রায় শরীর দুর্বল । এমন অবস্হায় সকলেরই 'জানষপন্রসহ পথ 
আতক্রম কাঁরতে আত কন্ট হইল । কন্ট হইলে কি হইবে, "কু বলার 
উপায় নাই, এ যে মার্শেল আইনের দেশ-_ ঘাটে যেরুপ অবস্হা দৌখলাম 
তাহাতে মনে হইল যেন মুখ খুললেই 9006 এ 52৮60 0853 3091)01176 
[91500265, যাক এ সকল ঘটনা সম্বন্ধে পাঠকগণকে অনেক দৃষ্টান্ত ভাঁবষাতে 
দিতে পারব ! একবার জেলে প্রবেশ কাঁরয়া নেই। জেলের সম্মুখে 
আঁসয়াই দোখলাম রাক্ষসদ্বারের উপাঁরভাগ্গে অর্ধ-বৃত্তাকারে বড় বড় 
অক্ষরে লেখা সেলুলার জেল। আন্দামান যে নির্যাতনের সেরা স্থান এ ধারণা 
পর্বেই ছিল, আজ এই জেলের নাম দৌখয়া আমাদের বিশ্বাস ও ধারণা 
আরও বদ্ধমূল হইল । এই জেল যে কেবল কারাগর্ঠে পূর্ণ উহা বুঝতে 
আর বাকী রহিল না, প্রোসডেন্সী জেলের ৪৪নং িপীর মত চিরকালই 
০৪]1'-এ বাস কাঁরতে হইবে ইহা মনে মনে স্বীকার কাঁরয়া লইলাম । জাহাজ 
হইতে জেলের বাহ্যক সৌন্দর্য দোখয়া যে আনন্দ হইয়াছল এখানে তাহা 
অন্তার্হত হইয়া গেল। ইহা যে খাটি মাকালের ন্যায় উহা বুঝতে আর 
বাকী রাহইল না। কারাগারের বৃহৎ দ্বার উম্মুন্ত কারয়া দিল, একে একে 
আমরা আঁশ জন প্রবেশ কাঁরলাম । এখানে আর ছয় জন নারীকে 
প্রবেশ কারতে হইল ফিমেল জেলে । সেজেল এখান হইতে প্রায় তন 
মাইল দূরে । 


আন্দামানে দশ বৎসর ২১ 


আমাঁদগকে যেন চিনিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে বুদ্ধ 
খরচ কাঁরতে ভ্রুট কাঁরলাম না-_আমরা সমন্ভ গোলমালের মধ্যে সকলের 
সঙ্গে মাশয়া গেলাম । কিন্তু সরকারের দ্বাষ্ট আমাদের উপর কোন 'দনই 
কম নহে। এ দৃষ্টি এড়াইয়া চাঁলবার জন্য আমরা শত চেম্টা কাঁরয়াও 
মুন্ত পাই নাই । হষ্টগোলের মধ্য হইতে আমাঁদগকে সহকারী জেলার 
1] 7888০ বাছয়া বাহর কাঁরয়া চার জনের নাম লিখিয়া লইয়া 
গেল । এতক্ষণ আমরা অন্তর্জগত (জেল ) ও বাঁহর্জগতের (বাঁহরের ) 
সাঙ্গ্ছলে ছিলাম এবার জেলে প্রবেশ কাঁরয়া একটা প্রাঙ্গণে আ'সয়া স্থান 
পাইলাম । এখানে সকলেরই তালাসী লওয়া হইবে । বৃত্তাকারে সকলেই 
আপন আপন 'বছানা খুলিয়া ৪917607-এর 7091000-এ দাড়াইলাম । 
তালাসী নিবার জন্য জেলের হাওয়ালদার, জমাদার, টিগ্েল, পেট 
অফিসার, ওয়ার্ডার প্রভীতি ফৌজ ক্মে ব্রমে যমদৃতের ন্যায় আসিয়া উপাস্থিত 
হইল । এ তালাসী শুধু টাকা-পয়সার গোলা-বাবুদের নহে । জেলে 
একটা নিয়ম আছে যাঁদ কোন কয়েদীর নিকট অর্থ পাওয়া যায় তাহা 
হইলে তাহার অর্ধাংশ বাজেয়াপ্ত হইয়া সরকারের কোষাগ্রারে জমা হয়। 
এই অর্ধাংশের লোভেই তালাসীর এত কড়াকাঁড়। আমাদের সঙ্গে কিছুই 
নাই কেবল একখণ্ড ভারতের মাঁট ৷ শুধু উহা রক্ষা করার জন্যই আমাদের 
একটু সাবধান হইতে হইয়াছল । এতদ্যতীত আমাদের তালাসর ভয় 
আর কিছুই ছিল না। 

আমরা জাহাজে খাইবার জন্য যে চানা, চড়া, চিনি পাইয়াছলাম 
তাহার উদ্বৃত্ত যাহা ছিল তাহা আগ্মযুগের ঝাষাঁদগকে খাইবার জন্য 'দব 
এই আশায় উহা আমাদের সঙ্গে আঁনয়াছিলাম । 'কন্তু উহা জেল 
তালাসীর আইন অনুসারে নাষদ্ধ, সুতরাং আশা আর পর্ণ হইল না-_ 
[চিরকালের জন্যই বুঝি অপর্ণ রাঁহয়া' গেল । এই তালাসাীর জন্য সহযাত্রীদের 
কাহারো কাহারো উত্তম মধ্যম অর্ধচন্দ্র লাভ কাঁরতে হইয়াছল । যাহাদের 
সঙ্গে কিছু টাকা-কাঁড় ছিল তাহারাই উহার ভাগণ হইল । 

আন্দামানে আসার কালে ভারতীয় জেল-পোষাক পাঁরবর্তন কারয়া 
আট হাত ধুতি, তিন কোয়াটার জামা এবং পাচ হাত লম্বা একটা পাগড়ী 
শদয়াছল, আবার এখানে আসার পরই' উহা কাঁড়য়া লইয়া ভারতীয় জেলের 
অনুর্প পোষাকই দিল । মাঝখানে পথে ষেন লোক দেখাইবার ছলনার 
জন্য জামা-কাপড় 'দয়াছিল ! 'হন্দ্রর উপর একটা অত্যাচারের পরাকান্ঠা 


৮১৩৫ আন্দামানে দশ বংসর 


দোখলাম । যাহারা গৌড়া ব্রাহ্ণ (হিন্দ্ব ) তাহাদের হৃদয়ে ইহা শেলের 
ন্যায় বিদ্ধ হইল- ব্রাক্গণদের ত্রাহ্মণত্বের চহ বজ্ঞ-সূত্রট কাঁড়য়া লইল। 
আজ সকলের চেয়ে আমাদের খগেনবাবূর হৃদয়েই বেশী আঘাত লাগল । 
এরুপ অত্যাচার ইচ্ছাকৃত ( 151010708] ) নিশ্চয়ই বাঁলতে হইবে । 
হন্দ্রদের 70100191156 কাঁরয়া 'হিন্ত্ব-জাতকে ছোট করাই এ দেশের 
সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য । আজ এখানে আঁসয়া একটা বিষয়ে বড়ই 
হাল্কা হইলাম ; যে ডাগ্াবেড়ন আজ নয় মাস যাবৎ পায়ে ঝাঁলতোছল, 
যে বেড়ী দয়া পাচ পরদার ভিতরে বাঁধিয়া রাঁখয়াছিল আজ সেই বন্ধন 
হইতে মুন্ত হইলাম, আমরা সকলেই । যে লোকটি আমাদের পায়ের 
বেড় মুন্ড কারিল সে মৈমনাঁসংহ জেলার একজন বাঙ্গাল+ 'নর্বাসত মুসলমান 
ওয়ার্ডার উহার নাম সেখ ফিল । তাহাকে বাঙ্গাল জানতে পাঁরয়া 
এখানে 0020 ০৪5৪-এর কোন আসামী আছে কি না জজ্ঞাপা কাঁরলাম । 
বারদন্দ্রধাবুর নাম কাঁরয়া বাঁভল, পাতটন এখানেই ১লা নম্বরে আছেন 1৮ 
এমন সময় একটি পীপার ন্যাম উদর, মাপপুর নাঁসিকা, দ্ৃষ্টা বড়ালীর 
ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট কোলা ব্যাঙের মত 'কিন্ত্ব তাঁকমাকার চেহারার শ্বেতাঙ্গকে 
আসতে দে!খয়া হঠাৎ পালাইবার টকা কাঁরল-_তাহার এই পলায়ন পর 
প্রচেন্টার মর্ম আমরা কিছুই উদঘাটন কাঁরয়া উঠিতে পারলাম না কিন্তু 
কম্পনাদ্বাপ্না সিদ্ধান্ত কারয়া লইলাম-_এ জেলার ! হাওয়ালদার আমাদের 
চাঁর জনকে অন্থীল-ীনর্দেশে দেখাইয়া বলিল, এ চার জন বাঙ্গালী । 
বাঙ্গালীও অনেক আছে, তবে শুধু আমাদের চার জনকে দেখাইয়া একথা 
বাঁলল কেন 2 মনে কালাম-_“বাঙ্গালীর” পর হয়ত ম্ুদ্বকণ্ঠটে আরও কু 
বাঁলয়াছে । হাওয়ালদার রাজকুমার আমাঁদগকে পুনরায় রাক্ষস-দ্বারে 
লইয়া গেল, সেখানে আবার সেই তাসের 10121 সদৃশ জেলার এবং সৌম্য 
ভাবাপন্ন থিওসাঁফন্ট 7৬7. 7095897-এর সঙ্গে দেখা হইল । জেলার 
আমাদের সকলের নাম গজত্ভাসা কাঁরয়া বাঁলল, “৬৬195 ০০ 5090. 1010 11) 
0) ০07752178০৮” আমাদের পক্ষ হইতে উত্তর হইল-_07616 15 10 
০0105091190) 5100015 25215 0106 951)65 007 1015 01100115701 জেলার 
সাহেব আমার উত্তরের পর-_700150 0780, 16 15 006 10019. [015 
4১100810810) ভা 81086 11616 10091) 11009, 16 500 061)856 ০1], 
500 111 ০2 6:22050. ০11, 00102157152 5০009 11] [20 1100 0:90015 
€০ £66 0156 507799018100€ “9119১ ভূমিকায় এই উপদেশবাণাী নর্বিবাদে 


আন্দামানে দশ বৎসর ৩ 


শুনাইয়া হাওয়ালদারকে “ নম্বর মে লে যাও” বলিয়া বিদায় করিয়া 'দিল। 
দ্ুই নম্রই আমদানী নম্বর, দেশ হইতে নবাগতাঁদগকে এই নম্বরেরই প্রথম 
আসিতে হয়, স্হানাভাব হইলে অন্য নম্বরে (58: ) রাখা হইয়া থাকে। 
এস্থানে আসার পর আবার তালাসাীঁ, আবার ঝুলনা-বারা ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ 
শেষ হওয়ার পর আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন কারবার জন্য যাইতেছি 
এমন সময় দশটা বাজিয়া গিয়াছে, যে সকল লোক আবদ্ধ ছিল সকলকেই 
ছাঁড়য়া দেওয়া হইয়াছে, উহার মধ্য হইতে একটি ভদ্রলোক দৌড়াইয়া 
আ'সয়া জিজ্ঞাসা কারল, “আপনাদের সঙ্গে কোন বোমৃকেসের লোক 
আসিয়াছে 2” উত্তর দিলাম, “কেন, একথা জিজ্ঞাসা করেন কেন 2 
আমার এই প্রকার উত্তর শুনয়াই জিজ্ঞাসা কারিল, “আপাঁন ক 201/609] 
1011501361” 2 আমার হা” উত্তর শ্রানয়া আর প্রাতক্ষা না কাঁরয়াই “পরে 
কথা হবে” বলিয়া তাড়াতাঁড় পালাইল । এত ভয়বিহবল চিন্তে কেন 
পালাইল তখন বুঝতে পার নাই। এরুপ ভাবে পালাইবার যে কারণ 
আছে তাহা জেল-শাসন প্রণালীর বর্ণনাকালে উল্লেখ কারব । আগামীবারে 
নবাগত 'নর্বাসতদের অবস্হা পাঠকগণকে জানাইব । 


৪8 আন্দামানে দশ বৎসর 


নতুন মাামদানী 





যে সকল 'নর্বাসতাঁদগকে আন্দামানে আনা হয় তাহাদের জেলে পৌঁছা 
পর্যন্ত অবস্থা যথাসাধ্য পাঠকগণকে বুঝাইতে চেন্টা কারয়াছ। এখন 
নবাগতের বিশ দিবসের অবস্থাই বর্ণনা কারব । 

ভারতীয় জেলের 'নয়মানুসারে এক জেল হইতে অন্য জেলে স্হানান্তারত 
হইলে ডান্তারের পরীক্ষা (1029105] [59031758602 ) না হওয়া পর্যন্ত 
কোন কাজে দেওয়া হয় না । এখানে আসিয়া সেরূপ ব্যবহারই পাইব এ 
ধারণা আমাদের ছিল । চার/পাচ 'দবস জাহাজে আমরা যে অবস্হাতে 
ছিলাম তাহা পাঠকগণ জানেন । এ অবস্হায় আমরা [30931091 068000606 
পাওয়ার যে উপযুক্ত নাহ ইহা স্বপ্নেও ভাঁব নাই । দশটার সময়ই এখানে 
খাবার আসিয়াছে, যেই আহার শেষ কাঁরয়াছ কাহারও বা শেষ হয় নাই, 
অমনি হুকুম হইল “আমদানীকা আদম হয়া জোড়া জোড়া বৈঠ যাও ।”" 
বসার পর আবার নীতি-উপদেশ “দেখো এ কালাপানণী হ্যায়, মুলক নোৌহ, 
কৈ আদমী গোলমাল মত করো, তব মাঁটমে মল যাওগে ।” অমানি হুকুম 
হইল “উঠ যাও, এক এক আদম এক এক লাকাঁড় ( ২৯২ কাম্ঠ খণ্ড ) 
লেকে এক এক কুঠিমে ঘুস যাও ।” সকলের উপর এই ০0202701) ৪0106 
আর আমাদের উপর ৪৭9160081 ৪01০০ হইল “তোম লোক পহেলা চার 
কুঠিমে চার আদাঁম লাকাঁড় লেকে ঘুস যাও, লোঁকন ইয়াদ রাখ, তোম 
লোক 'কাসিকা সাথ বাত মত করো, তোম লোককা দোসরা বাঙ্গালীকা 
সাথ বয়ঠনা, বাতাচিত কর না, একসাথ বয়ঠকে খানাপনা মানা হ্যায়” 

এবার বাঙ্গালীর অর্থ যে রাজনৈতিক বন্দী উহা বুঝলাম । এই 
আন্দামানে প্রাসদ্ধ আলিপুর ষড়যল্ম মামলার রাজনোতিক বন্দীগণ প্রথম 
এখানে আঁসয়াশছলেন সেই হইতেই বাঙ্গালীর অর্থ ওরুপ হইতেছে । 
এখানে হুকুম তামিল কাঁরতেই হইবে কেউ মরে বা বাচে তত্প্রাত দৃষ্টি 
নাই-_-জাহাজে আমরা যে ধারণা কাঁরয়াছলাম আহা আর সত্য হইল না। 
আমরা প্রতোকে একটি লাকৃঁড় লইয়া চার কুঠিতে €( ০61] ) চারজন 
প্রবেশ করার পর একটা মুগুড় ও কতকগ্বীল নারিকেলের ছোবরা আমাদের 


আন্দামানে দশ বংসর নে 


সেলে রাখয়া তালাবন্ধ কাঁরয়া দল । কেমন কাঁরয়া কি কাঁরতে হইবে 
কিদ্ুই জানি না, বুঝ না। কিংকর্তব্যাবমূঢ় হইয়া সকলেই বাঁসয়া আছ, 
এমন সমর করাণ সং নামক একজন যাবজ্জীবন 'নর্বাঁসত ওয়ার্ডার আঁসয়া 
কেমনে কি কাঁরতে হইবে দেখাইয়া দিল । তদনুসারে প্রথম ছিলকাগুীল 
কাণ্ডের উপর রাঁখয়া মুগুড় দ্বারা টিয়া নরম কারলাম, পরে বাঁহরের চামড়া 
এবং ভিতরের বুকাগ্ীল ফেলিয়া দিয়া জলে ভিজাইতে দিলাম । 'ভাঁজয়া 
আসার পর আবার মুগুড় দ্বারা পটিয়া পিটিয়া ভূঁষিছাড়া কারয়া স্ক্ম তার 
বাহির করিলাম । প্রথম দিনেই হাত লাল হইয়া কোসকা পাঁড়ল । প্রথম 
[দিবস এভাবেই কাটিল । চারটার সময় আমাদিগকে খুঁলয়া দিন, 

ত্যকেই ৩1৪ আউন্স কারয়া তার বাহির করিয়াছে দে?খলাম । প্রথম 
দবসই ইহা যে কালাপানী- ইহা যে দেশের বাঁহর-ইহা যে 'নর্ধাতনের 
পিঠস্হান-ইহা যে মানুষ মারা যমদূতের রাজ্য তাহা কতকটা বুঝিতে 
পারলাম । যার যাহা কার্ষের ফল হইয়াছিণ তাহা বুঝাইয়া দয়া 
বাহরে আসগ্লাছ তখন ৪/টা বাঁজিয়া গিয়াছে__৪মটা হইতেই আহার্য 
[বতরণ আরন্ত হয় । আমরা চারজন পাশাপাশি বাঁসয়া আছ এমন সময় 
টিগেলের দৃ'ন্ট আমাদের উপর পাঁড়ল, অমন আসিয়াই হুকুম দিল “তোম 
লোক এক গাট্টা হোকে কাব মত বৈঠ, এ্যাসা বয়ঠেনেকা হুকুম নাহি 
হ্যায় ।” আমাদের প্রাত দুই-জনের মাঝে 81৫ জন কাঁরয়া লোক বসাইয়া 
আমাদের দল ভাঙ্গিয়া দিল। একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপদে-বিপদে 
একে-অন্যের উপকার কাঁরয়া ভ্রাতৃত্বের পারচয় দিব, আজ এখানে আসা- 
মান্ই আমাদের অট্রুট বন্ধনকে ছিন্ন কাঁরগ়া দিয়া প্রাণের ভালবাসাকে 
বিলোপ করিয়া ভনমাঁদগকে মনুষ্ত্বহীন করিয়া তুলিবাত্র প্রয়াস দৌখতে 
পাইলাম । দেশের জেলে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কারাগর্তে দিবারান্র আব্দ্ধ 
ছিলাম সৃতরাং ওটা সহ্য হইত । কিন্তু এখানে চোখের সামনে থাঁকব-- 
কথা বাঁলতে পারব না; একই প্রাঙ্গণে আহার কারন--একে অন্যের পাশে 
বাঁসতে পারব না ; পাশাপাশি কারাগর্তে বাস কাঁরব 'ট্র'শব্দ কারতে মানা, 
চার হাত দূরে বাঁসয়া থাকব আলাপ করা 'নাষদ্ধা! মনে হইল এ আত 
অমানাষক, অযৌন্তক ও কল্পনাতীত অত্যাচার-_ ইহা শরীরের উপর 
অত্যাচার নহে__মনের উপর ! এ নির্যাতন মনের ! ভারতবাসী যাঁদও 
আন্দামান সম্বন্ধে ক জানে না, তথাঁপ তাহাদের ?নকট আন্দামানের 
নাম কাঁরলে তাহাদের হৃদয়ে একটা বিভীষকার ভাব জাঁগয়া উঠে; একে 


২৬ আন্দামানে দশ বৎসর 


একে আজ প্রথম দিনেই তাহার মর্মানুভব কাঁরতে লাগলাম । পাবপ্লব- 
বাদখদের প্রাত সরকারের ব্যবহার” নামক অধ্যায়ে এ সমন্ত বিষয়ের এক 
িদ্ত বিবরণ দেওয়ার ইচ্ছা রাহল । 


সপ্তম দিবস ক্রমে আমাদের উপর একটার পর অন্যটা এভাবে আইন 
জার হইতে চাঁলল | জঅপ্তম দিবস আমদানীন ডান্তারশ পরীক্ষা (10601091 
82812010800 )। 1109101 7%0195 আমাদের পরীক্ষা কাঁরয়া 
প্রত্যেককেই শন্ত কাজের (77810 19০0] ) উপযুক্ত মনে কারল। আমার 
ওজন ৯৬ পাউও ; ন্েলোক্যবাবুর ওজন ৯৪ পাউও ; খগেনবাবুর ওজন 
১০৪ পাউগু এবং শচীনের ওজন ১০৮ পাউও ৷ মহারাজ (ভ্রেলোক্যবাবু ) 
বাললেন, 4] 18০ £0€ 90078.” 79107 11079 উত্তর দল, "5০৪ 
0.017010010060 01106 11) 0102 009010:5, 50 ৮00 [01156 50106611610 
শচশনের টিকিটে [21115 16 1760517০ণ এবং আমাদের তিন জনের টিকিটে 
লীখয়া দল 0০ 10০99001078 অন্যান্য সহযান্রীদের মধ্যে কাহাকে 
011 0011]5, কাহাকে 00100001001 ইতাদি [লাখয়া দিয়া বিদায় হইল । 
জেলে ইহাকে অর্থাৎ এই পরক্ষাকে 'ম্বলাজা” বলে । 'মুলাজা” শেষ হইয়া 
গেল। নম্বরে আপিয়া নিতা-নোমান্তক নিয়মানুসারে আহারের পর 
আপন আপন কাজে প্রবৃত্ত হইলাম আমাদের এই ছোবার কাজকেই 0০: 
0০715 বলে । প্রত্যেককে প্রাতীদন দুই পাউগু অর্থাৎ এক সের পাঁরিক্কার 
তার ছোবরা হইতে বাহির কাঁরয়া 'দবার নিয় । আমরা সকলেই 
অনভ্যন্ত সুতরাং আমাদের দ্বারা তাহা পূর্ণ হয় না এ জন্য প্রাঁতীদন কথা 
শুনা, তিরচ্কার ইত্যাঁদ চাঁলল ; আমাদের চার জনকে একট্ু খাতির কারল 
নতুবা আর সকলেরই উপর লাঠিটা, লাথটা, গৃতাটা পাঁড়ল। আমাদের 
যে খাতির কাঁরয়া ছাঁড়য়া দিল তাহা নহে, ভয়ে, বাঙ্গালশকে (7011009] 
[0750061) এখানে বড় হইতে ছোট সকলেই ভয় করে__সেজন্য । এই 
সময়ের মধ্যে পূর্বতন যে সকল বিপ্রবগন্থী এই প্রাঙ্গণে ছিল ব্লমে গোপনে 
কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে তাহাদের সঙ্গে আলাপ-পারচয় হইয়া গেল-- 
তাহাদের নিকট হইতে অনেক আঁভজ্ঞতা লাভ করিলাম ! এখানে প্রথম 
যাহাদের সঙ্গে পাঁরাঁচত হই তাহার মধ্যে শিবপুর ডাকাতি মোকদ্দমার 
শ্রীধুত সত্যরঞ্জন বসু, শ্রীমান যতীন্দ্র নাথ নন্দী ; বালেশ্বর খগ্-যুদ্ধের শেষ 
চিহ ৬জ্যোতিষচন্দ্র পাল এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ইন্দ্র সং, 


আন্দামানে দশ বংসর ৫ 


৬রোড়া সং ও ৬ভলোরয়া সং । এখানে যাহাদের নামের পর্বে মৃত" 
চিহ্ন আছে তাহাদের বিবরণ পরে উল্লেখ করিব । 

সপ্তর্দশ দিবসে 00166 0000101851006-এর আফসে 'ম্লাজার” জন্য 
যাইতে হয় । সেখানে নাম, ধাম, থানা, জলা, 'বিচারালয় ইত্যাদি পাঁরচয় 
দিতে হইল । সমন্ত কয়েদীকে অপরাধের পাঁরমান অনুসারে এইখানে 
[তন শ্রেণীতে িভন্ত কাঁরয়া থাকে, যথা ; 10810661099, 0:017275 ও 
96581£8175 । 17091762005 গোল টিকিটে, 0:017975 সোজা টাকিটে 
এবং 968185776 তোকৃমা 39324 পাইয়া থাকে । আমাদের গলায় 
গোলাকার টাকিটই পরাইল কারণ আমরা সরকারের উচ্ছেদ সাধনকারণী 
চর বিদ্রোহ? শন্ু ! একথা যাঁদও আমরা অস্থীকার কার--িন্বু সরকার 
যুদ্ধোদ্যমের মামলায় আমাদিগকে দণ্ড দয়া ঘোষণা কাঁরয়া দল! 

(07016 001305195101791-এর আঁফস যে স্থানে অবাস্থিত উহাকে 
আন্দামানের রাজধানী (0801581 1০ ) বলে । ইহা যে দ্বীপে অবাস্থিত 
উহার নাম [২095 15181) । আমাদের এই অফিসে যাওয়ার পর কর্মচারী 
ও প্রভাবশালী কয়েদশ কর্মচারধদের (10010270181 ০০0205106 066০015 ) 
মধ্যে রাজ-সৌনক বিদ্রোহীদের দোঁখবার জন্য ব্যাকুলতা দেখা গেল। 
তাহারা আমাদিগকে খখাঁজয়া বাহর কাঁরয়া দেশের কথা সম্বন্ধে অনেক 
বিষয় আলোচনা কাঁরল। সকলকেই সহানুভীত সম্পন্ন দেখিলাম । 
ধাহারা আমাদের উপর বিশেষ সহানুভীতি দেখাইয়া 1ছলেন তাহাদের 
মধ্যে দুই জন প্রধান--একজন কাঁজম হোসেন, 8.4 ইনি 3০56] 
19169 [92178::00৮এর এক জন প্রধান কর্মচারী ছিলেন, পরে কোন 
কারণে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড পাইয়া এখানে আঁসয়াছেন । আর অন্য জন 
চ76175- হান লক্কাদ্বীপের এক জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভদ্রলোক ইহারা দই 
ভাই যাবজ্জীবনের জন্য এখানে 'নর্বাঁসত । ইহাদের সঙ্গে আলাপ কারয়া 
জানতে পারলাম যে তাহারা সকলেই আমাদের মোকদ্পমার সংবাদ 
রাখেন । আমাদের »210:61৮এর সঙ্গে সঙ্গে রায়ের একটা নকল ও আর 
একটা 701306 [২০৮ আসে ; তাহা পাঠ কাঁরয়া একটা সধাক্ষপ্ত অতাঁত 
ইাতহাস- 0071০ [7150015, টিকিটে উল্লেখ কারবার জন্য প্রচ্ুত 
কারতে হয় ॥। ইহাই সে সংবাদ রাখবার কারণ । আজ আমরা এখানে 
বড় সাহেবের 'মুলাজা' শেষ কাঁরয়া 'ফাঁরয়া আসলাম । ইহার দুই 
গন পরেই আবার জেলার 8৪0 সাহেবের মুলাজা ; যাহাদের 'টাকিটে 
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কাজ 'লখা আছে তাহারা পাশে নাম দণ্ভখত কারল এবং যাহার 'টাকটে 
ছু লিখা নাই তাহার টিকিটে খ্যায়াল মত একটা কিছু লিখিয়া দিল। 
শচশনকে 'লাখয়া দিল 009০0804601] 091]], শচীন তখন আপাতত কারয়া 
বালল, “৪51 £6৮ 215 00061 জ্য01] 8০১6 1 2? ব্যাঁড় সাহেব 
গম্ভীর ভাবে বাঁলল, 41615 0106 01021 ০? 90061117091506176 7 7159 
০৪2 [ ০+, শচীন তখন আর কন না বাঁলয়া চুপ কাঁরয়া চালয়া আদিল ; 
নম্বরে আ'সয়া সকলের সঙ্গে পরামর্শ কাঁরয়া যা হয় একটা কাঁরবে এই 
ছিল তার ইচ্ছা । এই মুলাজা শেষ হইতে হইতেই আমাদের দল ভাক্গয়া 
দবার হুকুম হইল । আমাদের চার জনকে চা'রিটা প্রাঙ্গণে ভাগ কারয়া 
দল । আমাকে ৪নং ; খগেনবাবুকে ১নং ; মহারাজকে &নং দল এবং 
শচশনকে রাখিল ২ নম্বরেই, আজ হইতেই আমরা নাক আন্দামান কয়েদণ 
হইলাম । এখানে আসয়া আর একটি নৃতন ব্যবস্থা দোঁখলাম । এখানে 
যে কয়জন বিদ্রোহ আছে তাহাদের রান্রে থাকবার ব্যবস্থা ১নং, ৭নং, 
১৫&নং, নীচের ০611 ; ৪নং, ১১নং, ২০নং মাঝের ০০11 এবং ৬নং, ১৩নং, 
২০নং উপরের ০০1] । উপরের ১৩ নম্বরই হইল আমার । ইহা শৃধু 
আমাদের জন্যই, অন্য সাধারণ কয়েদীর জন্য এরুপ কোন কঠোর ব্যবচ্থা 
প্রচলন নাই । 

এই 01১16 00701001531921-এর মুল।জার দন নবাগত নির্বাসতাঁদগকে 
কার কত দিন জেলে থাকিতে হইবে তাহা নির্দেশ কয়া দেয়। কম 
হয় মাস এবং উধেবরণ 42:00: 0161? 1 এই %91:32 01067; অর্থ 
দুই বংসরের কম নহে এবং আজীবনও হইতে পারে । আমাদের দলে 
যতজন ছিলাম তাহার মধ্যে আমাদের চার জনকে 46810)61: 01067+-এ 
বন্ধ করল আর সকলকেই ছয় মাস হইতে দ্ুই বৎসরের মধ্যে । 
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বন্দীশান্রার সাধারণ বিবরণ 


এই জেলের মাঝখানে চৌতালা একটা গুমটি (08051 6০%/৪) আছে, 
তাহার চতুস্পার্থ্ে নানাভাবে সাতটি নভ্রিতল ইন্টকালয় আছে । প্রতোক 
তলেই এক শ্রেণীতে ক্ষুন্র ক্ষুদ্র কক্ষ (০611 )। এক একটি দালান লইয়া 
এক একট পৃথক প্রাঙ্গণ (৮৮৪ )। এই ঘুমটি ০০000] 6০০৪: হইতে 
প্রত্যেক প্রাঙ্গণে যাতায়াত কারবার জন্য প্রাঁত 'দ্বতল ও 'ন্তলে দুইটি কাঁরয়া 
সেতু আছে । আবার নম্বর ও হাসপাতালের মধ্যে আর একটি সেতু 
আছে । হাসপাতাল, আফসও প্রধান-দ্বারের আত 'াকটে। এই 
হাসপাতাল হইতে যে-কোন প্রাঙ্গণে যাইতে হইলে কাহাকেও ভূঁম স্পর্শ 
কাঁরতে হয় না । প্রীত দুইটি প্রাঙ্গণের মাঝে একটি ইন্টকালয়। একটির 
সম্মুখ এবং অন্যাটর পশ্চাৎ এই দুইয়ের মাঝেই প্রাঙ্গণ ; সুতরাং এক 
প্রাঙ্গণের সঙ্গে অন্য প্রাঙ্গণের কোন সম্বন্ধ নাই । ইচ্ছা হইলে এক প্রাঙ্গণ 
হইতে গোপনীয় বা নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে ষে আলাপ কাঁরবে তাহার কোন 
সুযোগ প্রায় নাই বাঁললেই হয় । 

প্রাত প্রাঙ্গণে ৬৪--১৫৬টি কাঁরয়া কারাকক্ষ আছে । এক একটি 
কক্ষ ৯১৭ হাত, সম্মুখ ভাগে ৪১৮১০ হাত একট দ্বার এবং পশ্চাৎ ভাগে 
২৯১ হাত একটি ক্ষুদ্র বাতায়ন । এক প্রাঙ্গণ হইতে অন্য প্রাঙ্গণের 
িপ্লববাদশ-বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ ও সংবাদের আদান-প্রদান কারতে হইলে 
এই বাতায়নের সাহায্যেই আমরা সরকারের আইন অমান্য কাঁরতে পার । 
এ বাতায়ন ভূমি হইতে প্রায় ছয় হাত উচুতে । প্রত্যেক কারাকক্ষের সম্মুখে 
দালানের সমপাঁরমাণ দৈর্ঘে চার হাত, প্রন্তে একটি বারান্দা আছে, রাত্রতে 
পাহারাদাররা এই বারান্দায় ঘুঁরয়া ঘ্বুরিয়া পাহারা দয়া থাকে । এই 
বারান্দার চতুর্দক লৌহের গরাদ দ্বারা বন্ধ এবং সম্মখ অংশে একটি দ্বার 
আছে রান্রকালে উহা তালাবদ্ধ থাকে । প্রত্যেক প্রাঙ্গণের মাঝখানে 
একটি কাঁরয়া 'টিনের কারখানা ঘর। সমুদ্রজলে প্লান কারবার জন্য 
ইন্টকদ্ধারা তৈরশ নালার আকারে জলের হাডীঁদ এবং এক এক পাশে ১০টি 
শক ১৫টি কাঁরয়া মলমূন্ন ত্যাগের স্থান আছে। পানীয় জল বাহর 
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হইতে আসে । সমন্ত বর্ষাকাল বাঁন্টর জল একত্থানে জমাইয়া রাখা হয়, 
উহা নলের (919 ) সাহায্যে জেলের মধ্যে আনিয়া রাখে, এই বর্ষাবা?রর 
সাহাযোই নির্বাসিতের তৃষ্ণার 'নিবাত্ত হয়। 

ভারতীয় সকল জেলেই কয়েদীর আহারের স্থান আছে। নত 
আন্দামানে তাহা নাই; এখানে বৎসরের মধ্যে প্রায় আট মাসই বৃ 
ধারার বিরাম নাই । অনেক সময় এমনও হয় যে ক্রমান্বয়ে এক মাসকাল 
আবশ্রান্ত বর্ষযাধারা ঝাঁরতে থাকে । আহার কারবার স্থানাভাবে অধিকাংশ 
'দনই কারখানার পাশে দ্রাড়াইয়া কাঁম্পত কলেবরে আহার্ষ গ্রহণ কাঁরতে 
হয় । ভাতীরন্ত বৃম্টিধারা বার্ধত হইলে অনেক সময় ডালভাতে বন্যার 
প্লাবন দেখা দেয় । কাহারো বা ক্ষুধার নিবৃত্ত হয় আর কাহারো বা 
পেটের ক্ষুধা পেটেই থাঁকয়া যায়। এত কন্ট স্বীকার করিয়াও আমরা 
মরার মত পাঁড়য়া আছি শুধু বাঁচার ইচ্ছাটা আমাদের মধ্যে প্রবল বাঁলয়া । 
আর মরার মত মরবার ইচ্ছা নাই বাঁলয়া ; অথবা মরবার সাহস নাই 
বাঁলয়া সমস্ত নর্বাসতই এই তিনটা কারণে যে আন্দামানে পাশাবক 
অতাচার সহ্য কারতেছে তাহার আভাস পাঠকগণ রূমে পাইবেন । 

এক স্বরে নারকেল ছোবরা আর বেতের কাজ, দুই নম্বরে নারকেল 
ছোবরা বশে পিসার জন্য 'সদ্ধ হয়, সে জন্য 7301101 [305151176 1080101196 
এবং সারষার হাত কুলুর কাজ, তন নম্বরে সাঁরষার পাকুলু, রামবাস, 
এ-২ ০010 00018011)5-"এর কাজ, চার নম্বরে লোহার কারখানা ও সূতা 
রঙের কাজ, পাচ নম্বরে কাঠের কাজ, ছয় নম্বরে নারকেলের হাত-কুল্ু 
এবং সাঁরষার পা-কুলুর কাজ আর সাত নম্বরে নারকেল ছোলা ও 
নারিকেলের শাস খোলার কাজ হয়। 

জেলে প্রাচীরগুীল ভারতীয় জেলের প্রাচীরের ন্যায় উদ্চু নহে। 
উচু থাকার দরকারও করে না কারণ জেলের বাঁহর হইয়া যাইবে কোথায় । 
দেশে পার হইবারও উপায় নাই। পাঁরভ্কার পারচ্ছন্নতায় ভারতীয় 
জেলের তুলনায় অনেক 'িম্নপ্তরের । 


আন্াা।মানে দশ বংসর ৩৯ 


শাসন বিদ্তাগ 


119101:191795 1]. 1. ১. জেল 9021175661706170, তানি সপ্তাহে 
চাঁর দিবস জেলে আসেন। বাক কয় দিবস তাহার সমস্ত আন্দামানের 
হাসপাতাল পাঁরদর্শন কারতে হয়। কারণ তান একাধারে জেল 
9019611066000676 এবং 9601017 11501091 06106] ০4 4১150802175, 
জেলের চার দিবসের মধ্যে এক দিবস (20767591 781206,.* এক দিবস 
98171080101 সমন্ত জেল ঘঁরয়া দেখে এবং চার 'দবসই জেল হাসপাতালে 
চোখ রুলায় । লোকটা বড় কড়া, লঘ্বু গুরু যে কোন দোষই হউক না 
কেন তাহার গিকট ক্ষমা নাই, আর জেলার যাহা বাঁলবে তাহাই কাঁরবে । 
জেল কর্সচারদের শত অন্যায় থাকলেও তাহার চোখে পড়ে না, অন্যায় 
কাঁরয়াছে জাঁনয়াও তাহাদের পক্ষই সমর্থন কারবে । রাজনোতিক বন্দীদের 
উপর সর্ধদাই চটিয়া থাকত, তাহাদের উপর বেপরোয়া ভাবে সামান্য 
দোষ পাইলেই গুরুতর দণ্ডের আদেশ দত । যাঁদ কোন মিথ্যা মোকদ্দমা 
জেলার তাহাদের বিরুদ্ধে সাজাইত তাহা জানিয়াও ছয় মাস চিঠি বন্ধ, 
ছয়" মাস বোঁড়, ছয় মাস অজ্প খানা--তাহাদের উপর এই দণ্ডাদেশ 
হইত। বেন্র দণ্ডের আদেশ দিতে তাহার হৃদয়ে মোটেই বাধিত না। 
তাহার সমন্ত দোষের মধ্যে মন্ত একটা গুণ ছিল 79000581165, অনেক 
শবলাত ফেরতদের মুখেও তাহার এ গুণের প্রশংসা শুনিয়াছি। আমরা 
ষতাঁদন আন্দামানে ?ছলাম তাহার মধ্যে একাঁদনও তাহাকে ঠিক সময়ের 
একটুও আগীপছ্থ হইতে দোখ নাই । 

জেলার 7৪৮ সাহেবকে পূর্বে আন্দামানে জেল, কর্মচারীদের 
0৪566. বলা হইত । ১৯১৯ সাল হইতে তাহাদের .,পদ জেলার । 
এই ব্যাঁড় সাহেব জেলের সর্বময় কর্তা । 51১62106700) পর্যন্ত অনেক 
ছলে তাহাকে ভয় কারয়া চলে ; এমন কি 00166 0:01900155101)61 পর্যন্ত 


পিপিপি | পদ পপ শি 


* এক দিবসে সমস্ত বন্দীদের নালিশ শুন! হয় আর পরিস্কার পরিচ্ছন্নত। সম্বন্ধে পরিদশন 
করে। চিঠি ব কোন আবেদন ব! অভাব মভিযোগ থাকিলে এই দিবসই করিতে হুয়। 





৩২ আন্দামানে দশ বৎসর 





17100070 71018 
( বেন্রাঘাতের যন্ন ) 


তাহার কথা একেবারে অবহেলা কাঁরতে পারে না। জেলার নির্বাসত- 
দগকে অত্যাচার করিয়া জেলের যথেম্ট আয় বৃদ্ধ কাঁরয়া দিয়াছে এই 
কাণ্চনের মোহেই সকল উপরতন কর্মচারীদের নিকট সে পেয়ারের পান্ত 
এবং সুদক্ষ কর্মচারী বাঁলয়া পারাচত। 

একজন অত্যাচারী, অত্যাচারেই যাহার আনন্দ, সে যাঁদ এরুপ 
স্পর্ধা ও প্রাতদ্বান্বহীন সুযোগ পায় তবে তাহার ক্ষমতা 'নার্ববাদে খাটাইবে 
তাহাতে আর আশ্রর্য কি? এখানে তাহার অবাধ অবাঁরত দ্বার ॥ 
এখানে সে যাহা ইচ্ছা তাহাই কাঁরয়া উপর ওয়ালাদের নিকট গোপন 
রাখতে পারে । তাহাদের চোখে ধূলা দিতে পারে ; তাহার বিরুদ্ধে মুখ 
খুঁলবার সাহস কারো হয় না। যাঁদ কেউ বেপরোয়া হইতে পারে-__ 
বিরুদ্ধে দাড়াইবার পরই' তাহার জীবন শেষ__একথা স্বীকার কারয়া লইতে 
পারে, তবে একথা উপর ওয়ালাদের কানে মান্র পৌছাইতে পারে । এমন 
অসীম সাহস কেউ করে নাই সুতরাং তাহার শ্রাতকারও কখন হয় নাই। 
যা কিছু পাঁরবর্তন হইয়াছে উহা রাজনোৌতক 'বপ্লববাদীদের দ্বারা, উহা 
তাহাদের কাঁহনীর বর্ণনাকালে বিবৃত কাবর । এই শাসন 1বভাগের মধ্যে 
শুধু জেলার একাই ষে এ প্রকাতর তাহা নহে । প্রধান কর্মচারী যেখানে 
ভাল 'নয়তন কর্মচারীদের স্বভাব খারাপ হইলেও তাহাদের উপরওয়ালার 
গুণের প্রভাবে তাহাদের কতকটা ভাল হইতে হয়। কত্ত এখানে 7769 
0 0১০ 05195: নীতি-জ্ঞানহীন নিম়তন কর্মচারীরাও সঙ্গে সঙ্গে 
তেমনই । 

তাহার অধীনে যমদূত কালদুতের ন্যায় কতকগুলি অনুচর আছে । 
একজন বড় হাওয়ালদার, নাম তাহার রাজকুমার কিন্তু স্বভাবটা শয়তানের । 
দুই জন ছোট হাওয়ালদার এক জনের নাম লালারাম ; আর এক জনের 
নাম জীবন । জীবনের মনটা গরলে ভরা 'হন্দুর অপরাধটাই তাহার 
চোখে বেশী পড়ে কারণ সে জাতে মুসলমান । এই জীবনই এক সময়ে 
চাল চুরর অপরাধে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দাণ্ডত হয়। ইহা অবশ্য 
কয়েদখরই ষড়যন্ত্রে ধরা পড়ে । ইহাদের অধীন একজন নির্বাসত জমাদার 
সে মাঁসক আট টাকা বেতন আর সরকারী খোরাক পায় । ইহার নশচে 
প্রত্যেক নম্বরে একজন কাঁরয়া 77221$ তাহাদের বেতন দুই টাকা, বকাঁসিস্্‌ 
দ্ুই টাকাএবং খোরাক সরকারণ । প্রত্যেক [13481-এর অধীন দুই জন করিয়া 
2৮ ০16০5: আছে, তাহাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন বারো আনা 


আন্দানানে দশ বংসর 


বকাঁসস্‌ এক টাকা এবং খোরাক জমাদার ও 1081-এর অনুরূপ ৷ এই সকল 
00166 01£7021-দের অধীন জেলে প্রায় আঁশ জন ০018৮1০6 চ/21021 
আছে । জমাদার, টেগডল, পেটি-আঁফসাররা পালা অনুসারে জেলের 
কাজ 'দনের বেলায় চালাম্র । রাত্রে বাহরেই থাকে এবং স্বপাকে আহার 
করে কিন্তু আঁশ জন %/2:6£-দের বাহরে যাওয়ার হুকুম নাই, তাহারা 
রানে জেলে পাহারা দেয় এবং আহারাঁদ নির্বাসতদের সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত 
কারতে হয়। এই জমাদার হইতে ৪02: পর্যন্ত সকলেই নির্বাসিত । 
জমাদার, টিগেল ও পেটি-আফসারের পোষাক (9601 ) কাল, লাল 
পাগড়ী, জমাদারের একটা বেজ আছে তাহাতে িতলের গোলাকার 
তোকমায় 19109081, টিগেলের তোকমায় 0005] লেখা আছে । 7565 
০61০6 পর্যন্ত সকলেরই কোমড়ে একটা 701156 19690 ০01750915-দের 
ন্যায় চাপরাস আছে । ৪:€-রা [তিন মাস অন্তর একবার বাঁহরে 
যাওয়ার ছুটি পায় একাঁদনের জন্য । ৪টার পর্বে আবার 'ফারতে হয়। 
এই 'টিণডেল ও পোঁট-আঁফসারদেরই সকল কাজ কাঁরতে হয় ॥। জমাদারকে 
শুধু বড় কর্তাদের পিছনে িছনে কুকুরের মত ঘুঁরিয়া বেড়াইতে হয়। 
সমন্তড কাজের গন্য টিগ্ডেল দায়ী । টিগ্েল ও পেটি-আফসার তালা বন্ধ 
কাঁরবে, কাজ আদায় বাঁরবে, আমদানী রপ্তানী দেখাবে অর্থাৎ এক একটি 
নম্বরের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব টিগ্ডেলের । কণ্টকের সাহায্যে কণ্ট+ উঠাইবার 
ব্যবস্থাটা এখানে বেশ পাকা । কয়েদীর জন্য কয়েদীকে দায়ী কাঁরয়া 
17001398155 কয়েদীদের মনে গোলামীর এমন ভীত জাগাইয়া রাঁখয়াছে 
যে ব্যাঁড় সাহেব যাহা বাঁলবে তাহা ছাড়া অন্য ক করার স্বাধীনতা 
তাহাদের আছে ইহা তাহাদের কজ্পনাতত । 

এই ০013%106 0185067 নির্বাচন করার প্রথম হাত ব্যাঁড় সাহেবের । 
সুতরাং সে এমন লোক বাছয়া 'নর্বাচন করে-যে অসম সাহসী 
গোয়ার-গোঁবন্দ,  অর্ধসভ্য, শাল্তশালী, 'হতাহত-জ্ঞানহীন, চুকালতে 
মুক্বারতে ওয্ঞাদ এবং হুকুম তাঁলমে সর্বদা প্রন্থত এমন লোককেই 
ণনর্বাচন করে ; এইরুপ প্রকাতির লোকের দ্বারাই অস্ধুলী সচ্কেতে কার্য 
হাঁসল কারয়া লয় । ইহার ষোল আনাই পাঠান চারত্রে বিদ্যমান । পূর্বে 
সমগ্র আন্দামানে পাঠান নির্বাসতগ্ণণ একছন্রাধপাঁত ছিল । সের আলী 
নামক এক পাঠান কর্তৃক ১৮৭২ সালে [,0:৭ 185০ নিহত হওয়ার পর 
সরকারের এ বিশ্বাস খর্ব হয়। পূর্বে খানসামা, পাঠান-_গারোয়ান, 
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পাঠান -নৌবাহক, পাঠান__আর্দালী, পাঠান__জমাদার, টিগডেল, পেট 
আফসার, পাঠান । পাঠান যেন হলুদের গুড়া । হনুদের ব্যবহার যেমন 
সকল তরকারীতেই হয় সেইরুপ এই আন্দামানের সব কার্ষেই পাঠান । 
পাঠান ছাড়া কোন কাজই চলে না। এই পাঠানপ্রশীত জেল ও বাঁহরের 
সর্ব্ই ছিল । সরকারের এইব্প সাহায্য পাইয়া এই পাঠানগণ স্বীয় 
প্রান্ত চাঁরতার্থ এবং 'হন্দ্রকে মুসলমান কারবার অবাধ সুযোগ পাইত । 
পাঠান চণরন্র বর্ণনাকালে তাহার ইতিহাস পাঠকগণকে উপহার দিব | 

ভোর পাঁচটার সময় ঘণ্টা বাঁজয়া উঠে । এই ঘণ্টা বাজার অর্ধ ঘণ্টা 
পরেই ব্যাঁড় সাহেব সমন্ত সঙ্গপাঙ্গ নয়া জেলে প্রবেশ করে। প্রতোক 
[10-01)2756)10770091 ও 76 06০৪1 কুঠির তালাগুীল খুঁলয়া দেয়। 
রান্রকালে প্রত্যেক লাইনে (০0:16 ) পাহারা দেবার জন্য যে চারি জন 
ড/8106[ থাকে তাহারা হুকৃগুলি খুঁলয়া দিলেই এক এক কক্ষ হইতে 
এক এক জন বাহর হইয়া জোরা জোরা € 6০ 95 (০9) চালয়া যায় । 
সকল নম্বরের সংখ্যা যোগ করিয়া £965] মিলিয়া গেলেই ন্‌ করিয়া ঘণ্টা 
বাঁজয়া উঠে । উহার পর আবরে নীচে যাইয়া প্রাঙ্গণে তন ভাগে 
জোরা জোরা বসার পর টিগডলে তাহার আপন নম্বরের মোট সংখ্যা ঠিক 
আছে না তাহা দেখা হইলেই িঠ যাও” হুকুম হয়। হুকুম 
হওয়ামান্রই হাতমুখ ধোওয়ার ও মলমূত্র ত্যাগ কারবার জন্য সকলেই 
দৌড়ায় । এই দৌড় ০01219616100-এর জন্য নহে- স্থান অল্প বাঁলয়া 
সর্বাগ্রে মলত্যাগের স্থান আধকার করবার উদ্দেশ্যে এ দৌড়াদৌড়ি । 
আবার আর একটি বপদ যে. জলের হাউীদর নিকট পৌঁছিতে না পৌঁছতেই 
গাঁঞ্জ (50781 ) অর্থাৎ জাউভাত আসিয়া পৌছে ; অমান “গাঁঞজ লেও. 
গাঁঞজজ লেও” বলিয়া চিৎকার আরন্ত হয়। এ সময়ে দুদকে টানাটান । 
প্রাতগীক্লয়াই শেষ কাঁরবে, কি গাঁঞ্জই লইবে ; সময় আত অল্প, আবার 
ষাট-সম্তর জনের মলত্যাগ কারবার জন্য মাত্র ছয়-সাতটি পায়খানার 
বন্দোবস্ত ; সুতরাং প্রত্যেকের কার্য শেষ কাঁরতে বহু সময়ের প্রয়োজন । 
গাঞ্জওয়ালা অত সময় অপেক্ষা করে না উপাচ্ছত মতে যাহাকে পায় তাহাকে 
গদয়াই বিদায় হয়। যে আসতে পারল তো পাইল আর যে না পারল 
তাহার ভাগ্যে আর জ্বাল না । যাঁদও বা 727051-এর নকট গাঁঞ্জ পায় 
নাই জানায়, তবে পায়; 'কন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু লাভ হইয়া 
থাকে_-ডাগার দ্রই-চার গুতা, আর অকথ্য ভাষায় জাঁলশ্রান্ত গাল। 
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গাঁঞ্জবাটার শেষভাগে তাহারা আসয়া পাইল । প্রথম যাহারা পাইয়াছে 
তাহাদের দৃই-্পাচ জনের আহার শেষ হইলেই “উঠ যাও” হুকুম হইল ; 
অমনি না উঠিয়া উপায় নাই। তাড়াতাঁড় নাকেমুখে দিয়া উঠিয়া আপন 
আপন দৈনিক কাজ কারবার জন্য হাঁতয়ার*পন্র বাঁঝয়া লইবার জন্য 
হুড়মার বাঁধয়া গেল। এই হঠট্টগোলের মধ্যেই একজন আর একজনের 
সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাইয়া দিল, অমনি টিগেল আসিয়া এক ডাগা এটাকে, এক 
ডাগ্ডা ওটাকে 'দয়া ঠাণ্ডা করিয়া দল । সকলের আগে ভাল হাতিয়ার-পন্তর 
সংগ্রহ না কারলে শেষভাগে খারাপগ্ীলই ভাগ্যে পারবে, তাহার ফলে 
আত কন্টেও সম্পূর্ণ কাজ করা সমস্ত দনেও সম্ভব হইয়া উঠে না। তালা 
খোলার পর অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে এ কাজগ্নীল শেষ কাঁরতে হয় । 

৬টা হইতে ১০টা পর্যন্ত সকলেই আপন আপন কাজে ব্যন্ত থাকে ॥ 
১০টার পরই ম্লান আহারের সময় । যেই প্রাঙ্গণে বাহর হইল অমান 
খানা বিতরণকারী খানা নয়া হাজর । ঘ্লানের সময় প্রায়ই ঘটঁয়া উঠে 
না। যে নম্বরে সর্বশেষে খানা বিতরণ হয় সে নম্বরে কতকটা সময় 
ঘাঁটয়া থাকে, এতদ্বতীত অন্য নম্বরে এ সুযোগ মোটেই ঘটে না। বিদ্রোহী 
বন্দীদের পঙ্গে এ সকল সামান্য ব্যাপার নয়া আধকাংশ দনই ঝগড়া 
বাধিত । আমাদের জিদ ম্লান কিয়া খাবার নব, পরে খাবার খাইয়া 
উঠিব। কিন্তু অন্যান্য নির্বাসতগণ ভয়ে প্লান না কাঁরয়াই খাবার খাইয়া 
শেষ কাঁরয়াছে, এ দিকে উীঁঠবার হুকুম হইয়াছে, এমন সময় আমরা মান্র 
প্লান কাঁরয়া আহার কাঁরতে বাঁসয়াছ, উঠিবার হুকুম হইলেও আমরা উঠি 
না। এ সকল ছোটখাট ব্যাপার নয়া পাঠানদের সঙ্গে আমাদের 
প্রীতাঁদনই একটা সংঘর্ষ লাঁগয়াই থাকত । এ সকল ব্যাপারে ব্যাঁড় 
সাহেবের ষে কু হীঙ্গত নাই তাহা নহে। 

এই ১০টার পর ১২টা পর্যন্ত বশ্রামের সময় কিন্তু কাজের চাপ এত 
বেশ যে এই ছুটির সময়ও কাজে 'নযুন্ত থা?কয়া অনেকে সম্পূর্ণ কাজ কাঁরয়া 
উঠতে পারে না। এই ছুটির সময়টা কেবল নিয়মাবলীতেই 'লাপবদ্ধ 
কত্বু আন্দামান নর্বাঁসতদের কারো ভাগ্যে উহা ভোগ কারবার সুযোগ 
ঘটয়া উঠে নাই । যে ভাবেই হউক ৪টার সময় যার শ্রমের মূল্য যাহা 
হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দেওয়ার পরই আবার খাবার আঁসয়া উপাচ্ছিত । 
তাড়াতাঁড় কোন প্রকারে আহার্ষয শেষ কারয়া আবার উৎসর্গের জীবের 
মত তিন ভাগে জোড়া জোড়া বাঁসতে হয়। তাহার পর ব্যাঁড় সাহেব 
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€ 1০0 ০১ )-এর পূর্বে ঘুমাটির চাঁরধারে সফর দেয় (চক্কর ) তখন 
“সরকার” ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দাড়াইয়া তাহার প্রাত সম্মান প্রদর্শন কাঁরতে 
হয়। সে সময় সকলে যাঁদ সমভাবে দাড়াইতে না পারে তবে কোন এক 
জনের অপরাধ বা অনভ্যাস জানত ভ্রুটর জন্য সকলকেই পাঁচ-সাত বার 
উঠাবসা কাঁরয়া বৈঠকারী দিতে হয় । আমাদের মধ্যে ধাহারা সম্মানের পান্র 
তাহাদের এরূপ অকারণে দণ্ড ভোগ করিতে দোঁখলে দুঃখ হইত । ধাহার 
হুকুমে এক সময়ে সহম্র সহম্র লোক জীবন 'দতে প্রস্তুত ছিল, আজ 
তাহাকে একটা মূর্থ নীচ শেতাঙ্গের অন্্ীল 'নর্দেশে হুকুম তাঁলম কাঁরতে 
হয়! এ অবস্থা যখন ভোগ কাঁরতাম তখন সর্বাঙ্গ জ্বালয়া উঠিত ; বোধ 
হয় এ অত্যাচারই আমাদের বাঁচাইয়া রাঁখয়াছে। শেষ সান্বনা ভগবান 
যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন এই উপসংহারে শেষ কাঁরতাম । 

সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করে শ্বান ও দোখ । যাহার স্বভাব ও 
প্রকীতি নীচ, প্রান্ত যাহার অগ্রশংসনীয়, যে ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসানের 
বিচার করে না. সে অন্যের প্রাতি অত্যাচারজাঁনত দুঃখেই আনন্দ পায় । 
আমাদের ব্যাঁড় সাহেবের সমন্ত গোটা জীবনটাই সেরূপ । সতের 
বিপরীত, হিতের উল্টা, দ্বণ্টের সেরা সে। মল্লযুদ্ধে, বাক্যযুদ্ধে, আমোদ- 
কৌতুকে বা 'বিদ্রপে একজন অন্যজনকে পরাস্ত বা পরাভূত কারলে বিজেতার 
আনন্দ হইয়া থাকে । বালক অবস্থায় ভালর্প পাঠাভ্যাস হইলে তাহার 
পুরস্কার স্বরূপ সমশ্রেণী বা সমপাতীদের মধ্যে প্রথম স্থান আঁধকার কাঁরলে 
মনে স্ফার্ত হয়, ইহা স্বাভাবক। জয় লাভে আনন্দ হয় ইহা সকলকেই 
স্বীকার কারতে হইবে । এ আনন্দ বিজেতা ও বিজতের লাভ ও ক্ষাততে ৷ 
এখানে দেখা যায় একাঁদকে একটা লাভ হইয়া থাকে । 'কন্ত্ব আমাদের 
এই ব্যাঁড় সাহেবের অত্যাচারে তাহার নিজের বা অত্যাচার প্রপশীড়তের 
কোন্‌ পক্ষেরই লাভ নাই-_মঙ্গল ও উন্নাতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই-_ 
তাহার আনন্দ কারাগারের দম আটকানবদ্ধ বায়ুর মধ্যে সদ্য 'ছন্ন-শির 
পারাবতের ন্যায় মর্মান্তক জাতনায়! কোন কোন কার্ষে বোধহয় 
সয়তানকেও তাহার নিকট হার মানতে হয়। সে যেন নির্যাতন ও 
নিম্পেষণের অবতার--তাহার মন্দ যেন “পারন্রানায় দ্ুত্কৃতামৃ, বিনাশয়চ 
সাধুনাং ।” 

রান্রকালে তৃষা পাইলে নিবারণের উপায় নাই ৷ সন্ধ্যার পূর্বে বন্ধ 
হওয়ার কালে সকলকেই লোহার বাটিতে একবাটি জল সঙ্গে কাঁরয়া 


আন্দামানে দশ বৎসর ৩৭ 


কৃঠিবন্ধ হইতে হয় । কলাই হীন “লোহপান্রে পানীয় জল থাকিলে 
অজ্পক্ষণ পরই উহার অবস্থা যে ?ি হয় তাহা সকলেই জানে । তৃষ্ণা 
পাইলে এই অপারিত্কার জল পান কাঁরয়াই তৃষ্াদেবীকে সন্তুষ্ট রাখতে হয় । 
আবার মলতযাগের পর রান্রকালে এই জলের সাহায্যেই শুদ্ধ হইতে হয় । 
জেলে রানব্রকালে মলত্যাগের হুকুম নাই, যাঁদ এ আদেশ কেহ অমান্য করে 
তবে তাহাকে পাঁচ আইনে গ্রেপ্তার করা হয় ; তাহার ফলে সে দবস তাহাকে 
সমন্ভ দন না খাইয়া কাটাইতে হয়। ইহাই পাঁচ আইন ভঙ্গের দণ্ড । 
প্রশ্নাব ত্যাগের জন্য একটা অগ্রশন্ত মুখ ঘাঁটর আকারের একটা ক্ষুদ্র পান্র 
রাখে, দায়ে পারলে উহাতেই উভয় কার্য শেষ কাঁরতে হয়। কারগর্ত 
(0০11 ) অন্ধকার ; কারণ এখানে বৎসরের আট মাস সর্বদা ঝড়বৃন্টি থাকে, 
চন্দ্র সূর্যের হাঁস মুখ খুব কম সময়ই দৌখতে পাওয়া যায় । এ অবস্থায় 
মলমূত্র ত্যাগকালে 'হন্দ্রয়ানী ত্যাগ না কারলে উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে 
এখানে চাপের চোটে অনেক গৌড়া "হন্দ্বর হন্দ্বয়াননী নষ্ট হইয়া থাকে । 
ক্ষুদ্রায়তন অগ্রশন্ত মৃখ এক ঘট, যাহার মধো সওয়া কি দেড় সের আন্দাজ 
জল ধরে, এরুপ একটা ক্ষুদ্র পান্রে মলমুন্র ত্যাগ করিতে হয় । অমাঁনশার 
গভীর অন্ধকারের ন্যায় অন্ধকারে সেই আলকাত্‌রা মাখা পান্র্টি খুশজয়া 
বাঁহর কারতে হয় এবং ঠিক ঠিক মুখাট আত কন্টে খুঁজয়া লইতে হয় । 

স্বামী ববেকানন্দ হিন্দ্রদের লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলয়াছেন, “াহন্দ্ব ধর্ম এখন 
ভাতের পাতিলে ও জলের ভিতরে 1” এখানে তদপেক্ষা আরও ক্ষুদ্রা আকার 
ধারণ কারয়াছে । এখানে হিন্দ্বর সকল 'হন্দ্রয়ানী নষ্ট হইয়া শুধু পান৭য় 
জলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । এখানে পানীয় জল জল-াঁবতরণকারণ ব্যতশত 
অনা কারো স্পর্শ করার হুকুম নাই । এই জল যাঁদ কোন র্রাহ্গণও স্পর্শ 
করে তাহা হইলেও মহা বিপদ । শ্রানয়াছি যে এই জল ছোয়ার জন্য 
এখানে এক সময়ে নিতম্বদেশে ন্রশ চাবুকও পুরস্কার পাইয়াছে । 


৩৮ আন্দামানে দশ বংসর 


খাদ্য 


পল 


জেলের আহারের কন্টই সর্বাপেক্ষা আঁধক । ১৯১২ সালে প্রথম ষখন 
শ্রীমান্দরে স্থান পাই তখন সাত ?দবস এক প্রকার অনাহারেই ছিলাম । 
প্রত্যেক দিনই খাবার পাইতাম, 'কন্ত্ব গলাধঃকরণ সহজ ছিল না। যাহা 
দিত তাহার মধ্যে তৈল ও মসলা ছাড়া শুধু নুন ও জলে সিদ্ধ করা ডাল, 
আর বন-জঙ্গল দ্বারা তৈয়ার একটা তরকার এবং ধান ও পাথর 'মীশ্রত 
কতকগুলি লাল ভাত । তরকারীর মধ্যে কি আছে তাহা জানবার জন্য 
কৌতুহল জান্মিল, কন্ত্ব অনেক চেষ্টা ও বহু গবেষণার পর কিছুই নয়া 
লইতে পারলাম না। একটা কথা আছে ক্ষুধা থাকিলে নূন দ্বারাও 
খাওয়া যায় । 'কন্তু এতে এমন একটা দুর্গন্ধ যে মুখে দেওয়া মান্রই উগ্দার 
আসে, শকাঁনর গায়ের মত দুর্গন্ধ । ইহা ছিল ঢাকা জেলের অবস্থা । 
গ্বতীয় বার ষখন 715510670০5 জেলে যাই তখনও ঠিক তেমন অবস্থাই 
দেখি । এই জেল খারাপ খানার জন্য 21960110935 । সকল জেলেরই 
অবস্থা এক । এই দাস্যাঁদ পাচনের ব্যবস্থা সর্বন্ই, তবে কোন কোন 
জেলে একটু নুন বেশী, কোন কোন জেলে একটু লঙ্কা বেশী এই পার্থক্য । 

আন্দামানে রেঙ্বনের আতপ চাউল, সপ্তাহে ছয় দবস অরহর ডাল, 
এক দিব অর্থাৎ রাববারে মসুরীর ডাল এবং ভারতীয় জেলের মত সেই 
দাস্যাঁদ পাচন॥ এখানে দুই বেলাই অর্ধাংশ ভাত এবং অর্ধাংশ গমের 
রুটি । এখানে শৃধু ভাত খাইলে শরীর ভাল থাকে না বলিয়াই ভাত ও 
রটর ব্যবস্হা । আন্দামানের 72081 9৫0061066-এর সৃষ্টি হইতেই 
এই একঘেয়া ব্যবস্হা চালয়াছে। এই খাবার খাইয়াই আত শন্ত শল্ত 
কাজ কাঁরতে হয়। সহজ কাজ ও শন্ত কাজের জন্য আহারের পৃথক 
বাবস্হা নাই, সকলেরই এক । তরকারী যে সকল দ্রব্য দ্বারা পাক হইত 
তাহা আমাদের দেশের গর্ৃতেও খায় না। কোন কোন 'দন শুধু কছু 
পাতা দদ্ধ কাঁরয়া দিত । কোন প্রকারে উদরসাৎ করিলেই ষে মুন্ত 
তাহা নহে ইহার পর আবার গলা চুলকানশ । শুনতাম সময় সময় খাবার 
উপযুন্ত তরকারীও আসত কিন্তু শ্রীাফল পাঁকলে যেমন কাকের আশা নাই 


আন্দামানে দশ বংসর ৩৯ 


তেমান অবস্হা আমাদের । পাকশালায় ( ভাগারশীতে ) আনা মান্রই 
অমুক জমাদার একটা, অমুক হাওয়ালদার দুইটা, অম্বক হাওয়ালদার তিনটা, 
এরূপ ভাবে হাতে-হাতেই শেষ হইয়া ইহার পর যাহা কিছু থাকত 
তাহা কতক পাচকগণের পেটে আর কতক তামাকের মুল্যের জন্য উধাও 
হইয়া যাইত । 

বাঙ্গলাদেশে সপ্তাহে এক দন ক দুই দিন মৎস্য দয়া থাকে । 
তরকারণর মধ্যে মৎস্য দোঁখতে পাওয়া যায় না, কাটা দোখিয়াই স্হির কাঁরতে 
হয় যে আজ মতস্যের দন। এখানে তাহাও নহে; তিন মাস ক চার 
মাস অন্তর একবেলা সময় সময় মৎস্য দিয়া থাকে । এখানে সকল পাচকই 
হিন্দ্রস্হানী । যাহারা কোন দিন মৎস্য খায় না তাহাদেরই উপর পাকের 
ব্যবস্হা । তাহারা মৎস্যগ্বীল মসলাসহ গরম জলে ফোঁলয়া মংস্যের 
িচুরশ করিয়া ফেলে । ইহাতে এক টুকরাও আন্ত পাওয়া যায় না। 
চাতক যেমন বাঁন্টর ধারার জন্য আকাশ পানে চাহয়া থাকে কখন এক 
ফোটা বার বার্ধত হইবে--কখন তাহার তাঁষত প্রাণ শীতল কাঁরবে 
এখানেও মাছখোর বাঙ্গালীর অবস্হা তেমন । কবে মৎস্যের ব্যবস্হা 
হইবে, কবে তাহাদের শুচ্ক প্রাণে সালল 1সণণন হইবে | 

জলের ব্যবস্থা অদ্ভুত । সমন্ত বর্যাকালের বৃষ্টর জল এক ম্ছানে 
জমাইয়া রাখা হয় তাহাই নল সংযোগে জেলে আঁসয়া 'নর্বাঁসতদের পানের 
জন্য দেওয়া হইয়া থাকে একথা পূর্বে বলা হইয়াছে । এই পানীয় জলের 
ম্ল্য খুব বেশী । খাবার সময় এক পাউও কাঁরয়া প্রত্যেকেই পাইবে । 
ব্যাঁড় সাহেবের রাজত্বে ইহার বেশী মালিবার ছকুম নাই। অন্যসব কাজ 
সমুদ্রের জলেই করিতে হয় । এই জেলের ভিতরেই সম্বদ্রের জল রাখিবার 
বন্দোবস্ত আছে । এখানেও ভারতীয় জেলের ন্যায় ভোজপান্রের একই 
ব্যবচ্ছা-_সেই অল্প মূল্যের লৌহপান্র । 


আমামানে দশ বংসর 


(জনের ঘাণি (মানুষমার। কল) 





এই' জেলের ঘানর কথাই [বিশেষ উল্লেখযোগ্য । লোকের জীবনীশাস্ত 
€৮10৪11৮ ) ঘাঁনর কাজেই আধিক পাঁরমাণে নন্ট হইয়া থাকে এবং 
অনেকের মূল্যবান জীবন এ নির্যাতনের ফলেই শেষ হয় । 

জেলের মধ্যে ২, ৩ ও ৬ নম্বরেই ঘাঁনর আহন্ডা। ৩ও৬ নম্বরে 
সরিষার পা-কুলু আটটি, ২ নম্বরে সারযার হাত-কুলু বিশটি এবং ৬ নম্বরে 
নারিকেলের হাত-কুলু চাল্লশাট । একটি পা-কুলুতে চার জনকে সমন্ভ দনে 
১২০ পাঃ সারষা হইতে ৪০ পাউগু অর্থাৎ আধমণ এবং একটি হাত- 
কুলুতে দুই জনকে ৬০ পাউও সাঁরষা হইতে দশ সের তৈল বাহর কাঁরতে 
হয়। ৬ নম্বরের একটি হাত-কুলুতে ৮৫ পাউগ নারকেল হইতে সমন্ত 
দনে এক জনকে ৩০ পাউগু অর্থাৎ পনর সের তৈল বাঁহর কাঁরতে হয় । 

দেশ হইতে নবাগতদের মধ্যে যাহারা সবল এবং যাহারা ১১০ ধারায় 
দাত অর্থাৎ পুরানো চোর-_-এখানে একবার কাঁরয়া সেই মানুষমারা 
কলের বিভীষকার কবলে তাহা'দগকে পাঁড়তেই হইবে । একবার সেই 
প্রাণঘাঁতি বিভশীষকার জালে পাঁড়লে তাহাতে জাঁড়ত হইয়া মরনাপন্ন 
না হওয়া পর্ষন্ত কোন কথা বলার যো নাই । কোন আবেদন জানাইবার 
পূর্বে হুজুর বলা মান্রই টিগডল, পেটি-অফিসারের ধমকানা, ব্যাঁড় সাহেবের 
চোখ-রাঙ্গানী আর মাড়ে সাহেবের গান্তীর্য দেখিয়াই আবেদন জানাবার 
প্রবান্ত দাঁময়া যায়। 
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জবরদান্তি কাঁরয়া ঘ্বরাইতে থাকে এ অবস্থায় অজ্ঞান হইয়া ভূপাঁতত হইলেও 
পরিশ্লাণ নাই-_মাটির উপর ম্বৃত গোবৎসের ন্যায় রগড়াইয়া চাঁলতে থাকে । 
যখন সংজ্ঞাহীন হয়, তৎপর “কাজ কাঁরতে নারাজ এই অজুহাতে ব্যাঁড় 
সাহেবের নিকট উপাস্ছত করে । মার্শেল-লর অবতার ব্যাঁড় সাহেবের 
নিকট তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মুখ খোলামান্রই শাদ্দলের ন্যায় 
গর্জন করিয়া তাহার ভাতিবিহবলাচত্তে ভয়ের মান্রা এত বাড়াইয়া দেয় 
যে তখন আর তাহার মুখে কথা সরে না। ইহার পর যাঁদ হাওলাত বন্ধ 
করার হুকুম হয় তবে উপ্রাচ্ছত রক্ষা । তাহা না বাঁলয়া যাঁদ “কাম্মে 
লাগাও” হুকুম হয় তবে তাহার অবস্থা ঢা000 001:01106 091) 11000 006 
616 । কাজে লাগাইয়া বথার্থই যাঁদ তাহার অক্ষমতা বুঝতে পারে 
তখন 40501960115 15200051176 00 চ0] 11) 006 01] 0011] সাজান 
মোকদ্দমা টিকেটে িখিয়া দায় কারয়া দেয় । এখন হইতে তাহার 
প্রাণ আর্পত হইল মাড়ে সাহেবের হাতে । মাড়ে সাহেব তাহার জেল 
কোডের 'নয়মে সমন্ত ধারানুষায়ী এক ধার হইতে হাতকাঁড়, এরো-বেড়ী, 
ডাগুা-বেড়ী, মারভাত, বেত্রাঘাত ইত্যাদ দণ্ড দিয়া পরে ছয় মাস 9013679866 
০012111)0102176 ৮7100170210 £500215 2100 11521100166 0176111 00:01)61 
019০৮ আদেশ দয়া রাঁখয়া দেয় । এ সকল দণ্ডের সময় কাটিয়া গেলে 
আবার তাহাকে সেই কাজেই 'নযুন্ত কাঁরয়া থাকে । একাজ না করা 
পর্যন্ত অথবা তাহার জীবনললা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুন্ত নাই। আর 
তাহার উপর যাঁদ ভগবানের নিতান্তই দয়া হয়, মরিয়া না মরে, রাম 
এমন আরিই যদ সে হয়, তবে তাহার এই অপরাধের জন্য তাহাকে 
বাহরে 096156805 0০8৮4 পাঠাইয়া দণ্ড বৃদ্ধি কাঁরয়া দেওয়া হয় । 
পুরাতন নির্বাসিতাঁদগের মধ্যে অজ্প লোকেই ইহার 'ববুদ্ধে দাড়াইয়া 
অনেক প্রাতিবাদ কাঁরয়াছে তাহার ফলে তাহাদের স্থাস্থ্যও নন্ট হইয়াছে। 
এমন সাহসী লোকদের মধ্যে কেউবা চার বার, কেউবা সাত বার, কেউবা 
দশ বার পর্যন্ত কশাঘাতে (119£8105 ) নির্ধযাতত হইয়া নিজের জেদ বজায় 
রাখিতে পারিয়াছে । এই সকল জীবের মধ্যে দরালা, ফাকরা, হাঁজ, 
সুলু এই করজনের নাম উল্লেখযোগ্য ॥ ব্রহ্ম প্রদেশীয়দের মধ্যেও এমন 
সাহসীলোক আছে তাহাদের নাম জানা নাই বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরতে 
পারলাম না। দয়ালা হিন্দুর ছেলে; আন্দামানে অজ্প বয়সে আসে 
এবং এখানে পাঠানদের অত্যাচারে মুসলমান ধর্মে দশীক্ষত হয় । এখানে 
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মুসলমান হইলেও সরকারী খাতাপন্রে হিন্দ্ই থাকে । আইন অনুসাবে 
সরকাব তাহার খাতাপন্নে কোন পাঁরবর্তন কাঁরতে পারে না। 

নানারূপ ঘানির ষে পাঁরমাণ তৈলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সে 
পারমাণ তৈল যোগাইতে পারলেই ষে মুন্ত তাহা নহে । উহার উপর 
ব্যাঁড় সাহেবের তহরশী আছে । প্রত্যেক ঘাঁন হইতে গড়ে তাহার 
জন্য ১ পাউও আঁতরিস্ত তৈল লইবার গোপন হুকুম আছে । ইহা 
99196111765 জানে না। এই তৈলের জন্য সাঁরষা বা নারকেল 
বেশী দেওয়া হয় না, যাহা দেওয়া হয় তাহা হইতেই শরীরের রন্ত জল 
করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফোলয়া ভূঁষ ( ৪ ) পিশিয়া বাহির কাঁরতে 
হয় । শেষ কালে এই ১ পাউও তৈল বাহর করিতে সমন্ত কাজের এক 
অন্টমাংশ শান্ত ব্যয় হইয়া থাকে । 

ভারতীয় জেলে দুই জনের ৬টা হইতে ১২টার মধ্যে ১০ পাউও 
সারষা হইতে তৈল দিতে হয় সাড়ে তিন সের। এবং অপর দুই জনের 
১২টা হইতে &টার মধো উপরোন্ত পাঁরমাণ সাঁরষা হইতে সমপাঁরমাণ 
তৈল দয়া থাকে । যাহারা কুলুতে কাজ করে তাহাদের এক বেলা 
ছুটি-_-আত হালকা কাজ কাঁরতে হয় । আন্দামানে তাহা নহে, সকলেরই 
৬টা হইতে ৪॥টা পর্যন্ত কাজ কাঁরতে হয় ॥ বঙ্গীয় ছেলে এক মাসের বেশী 
এক জনকে ধানিতে রাখে না, কিন্তু এখানে কারো কারো উপর*এত আঁবচার 
হইযা থাকে যে চার থেকে সাড়ে চার বৎসর পর্যন্ত ক্লমান্ধয়ে ঘাঁনর কাজে 
রাখা হইয়া থাকে । এ সকল কারণে যাহার পরমায়ু ৬০ বংসর তাহার 
৪০ বসব বয়সেই জীবনের শেষকাল উপাচ্থিত হয় । একবার একজন 
নবাগতকে ঘাঁনর কাজে দিলে তিন মাসের পূর্বে সে কোন কথাই বাঁলতে 
পারে না । আর বাহির হইতে যে সমন্ত পুরাতন নির্বাসত দণ্ড পাইয়া 
আসে তাহারা ছয় মাসের পর্বে কোন কথা বালিতে পারে না। এ সকল 
যন্ত্রণা সহ্য কাঁরতে না পাঁরয়া ষাঁদ কেহ ব্যাঁড় সাহেবের নিকট অনুগ্রহ 
প্রার্থণ হয় তাহার প্রাত কৃপা প্রদর্শন করা হয় কুবাক্য ও গালাগাল দ্বারা । 
কোন ধর্মভীরু যাঁদ খোদা বা মালকের দোহাই দয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা 
করে তাহার উত্তরে হয়া খোদা কই নোহি হ্যাম্, হাম খোদা- হাম মালিক 
হ্যায়” এই কথা বালিয়া তাহার ধর্মভীরু প্রাণকে অন্তহীন করিয়া দেয় | 

রাজনোতিক বন্দীদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস. উপেন্দ্ 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনায়ক দামোদর সাভারকর, গণেশ দামোদর 
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সাভারকর, নারায়ণ যোশী, ক্ষিতীশ চন্দ্র সান্যাল, শচীন্দ্র নাথ সান্যাল 
প্রভীতকেও ঘানিতে কাজ কাঁরতে হইয়াছে । বারীন্দ্রবাবুর যখন ৯৬ 
পাউণ্ড ওজন তখনও তাহাকে এ কাজে রাখা হয় । জেল আইন অনুসারে 
যে যে কাজের উপযুস্ত তাহাকে তেমন কাজই 'দতে হইবে । আন্দামান 
সরকার এই সকল লোককে কোন্‌ বিচারে ষে ঘাঁনর উপযুস্ত মনে কারল 
তাহা বুঝা শন্ত হইলেও ভূত্তভোগরা বুঝয়াছল যে নির্যাতনের নিম্পেষণে 
তাহাদের জীবনকে অকর্মন্য কাঁরয়া দেওয়া_-আর কোনাঁদনও যেন তাহাদের 
মনে ভারত স্বাধীনতার স্পৃহা না জাগে, সে প্রবৃত্ত যেন তাহাদের না 
হয়-_-এ উদ্দেশ্যেই তাহাঁদগকে ঘানিতে দিত । 

তৈল ওজনের ভার একজন (007%1০0 ৬/৪1:0০1-এর হাতে । সে 
যেন ব্যাঁড় সাহেবের পালকপুন্র । তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশই ব্যাঁড় 
সাহেবের নিকট বিকায় না__তাহার 'বরুদ্ধে সবই আঁবশ্বাসযোগ্য । ইহার 
প্রধান কারণ প্রত্যেকের নিকট হইতে ওজনের সময় ১ পাউগুড তৈল আতি'রস্ত 
আদায় করা এবং তাহা সকলের ীনকট গোপন রাখা । কম হইয়াছে 
জানাইলে কেউ যাঁদ 'বশ্বাস না করে এবং তাহার প্রাতবাদ করে অমান 
যমদূত-কালদূত আঁসয়া ট্রটি চাঁপয়া বলে, “শালা হামলোক ঝুঁটা বলতা 
হ্যায়” ইহার পর আর কারো টু” শব্দ করার সাহস থাকে না। এতদ্বযতীত 
ওজনকারশীকে মাসে মাসে কিছু দাঁক্ষণা না দিলে প্রায়ই তৈল কম হইবে । 
এত শোষণের মধ্যে নির্বাসতদের টিয়া থাকা কত কন্ট তাহা পাঠক 
একবার 'বচার কাঁরয়া দোঁখবেন । 

পর্বে এই ঘানিওয়ালাদের উপর এমন অত্যাচার চালত যে নার্দক্ট 
কাজ পুরা না হওয়া পর্যন্ত তাহাঁদগকে রান্ন ৮টা পর্যন্ত কাজে রাখত 
এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদগকে অভূস্তাবন্থায় থাকিতে হইত । 
জেলের নিয়ম অনুসারে সর্বন্রই রাঁববারে কাজ বন্ধ থাকে, কিন্তু পূর্ব দবস 
তৈল ঠিকমত না হইলে রাববারে পর্ষস্ত তাহাদিগকে কাজে নিযুক্ত কাঁরয়া 
পূর্ব 'দবসের প্রতিশোধ লওয়া হয়। অনেকে দণ্ডের ভয়ে, বেশ্রাঘাতের 
আতঙ্কেই রাববারে কাজ কাঁরতে রাজ হয় । 

দেশের সঙ্গে আন্দামানের কোন নিকট সম্বন্ধ নাই ; সে জন্যই ব্যাঁড় 
সাহেব যাহা খুসী তাহাই কাঁরয়া থাকে । সে জানে যে তাহার কোন 
কথাই বাঁহর হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালীর বৃদ্ধির কাছে এবিষয়ে তাহাকেও 
হার মানিতে হইয়াছে । পূর্বে এই মানুষ মারা কলের অত্যান্ধার দীর্ঘকাল 
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ক্লমান্নয়ে ভোগ কাঁরতে কারতে অনেকে অকালে প্রাণ হারাইয়াছে, আর 
কেহ বা নির্যাতন সহ্য কারতে না পারিয়া স্বেচ্ছায় উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ 
কাঁরয়া অব্যাহাত পাইয়াছে। এর্প ঘটনা প্রাত মাসেই ঘঁটত, কিন্তু 
তাহার কোন প্রাতকার হইত না ; উপরওয়ালাদের নিকট জানাইলে তাহারা 
শানয়াও শীনিত না। যাহার মনুষ্যত্ব আছে সে এ-সকল দোঁখয়া দুঃখই 
প্রকাশ কাঁরবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ব্যাঁড় সাহেব অল্লান বদনে 'নর্ভীকভাবে 
আরও ইন্ধন যোগাইত । এ-সকল ঘটনা 9010. কি (17196 0020191- 
5810121-এর নিকট জানাইবে এ সাহসও কাহারও হইত না। এই সকল 
ক্রমে পাঁরবাতিত হইল বিপ্লববাদশদের সাহসের ফলে । এই সকল পরোপ- 
কারের ফলে তাহারা যে সকলের নিকট শ্রদ্ধার পান্ন হইয়াছল তাহা 
হ্ছানান্তরে উল্লেখ কারব ॥ 
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কাজ কাঁরয়া এসকল আভজ্ঞতা লাভ কারিয়াছে-_-তাহার মাথার ষে কত 
রকম সয়তানী বুদ্ধি খোঁলতে পারে তাহা অনায়াসেই অনুমেয় । 

নাবালক ছেলেদের িঃসহায় অবস্থার অসীম সাহস না থাকাটা অত্যন্ত 
দোষের নহে । তাহারা “মামার জয়' বালয়া যে দিকে সবল সে ?দকেই 
আশ্রয় লইয়া থাকে । এর্প জ্োোর-জবরদাঁপ্ত কাঁরয়া বু সুকুমার মাত 
বালকদের সর্বনাশ করে। পূর্বে এই সকল ছেলেদের অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় ছিল । বিপ্লববাদশীদগের ক্রমাগত চেক্টায় এ অবস্থার অনেক 
পারবর্তন হইয়া যায় এবং বারনবাবু স্বয়ং এই সকল ছেলেদের রক্ষক হইয়া 
তাহাদিগকে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করেন । তাহার দৌখবার সুযোগ 
ছিল কেবল 'দবা ভাগে, 'কন্তু রান্রকালে তাহার কোন ক্ষমতা থাকত না। 
রাঁন্তকালে নরাপশাচ ওয়ার্ডারগুল তাহাদের খারাপ উদ্দেশ্য 'সাঁদ্ধ কাঁরয়। 
লইত । এ-সকল ঘটনা হাওয়ালদার কর্তৃক ধরা পড়ার অনেকে দণ্ডও 
পাইয়াছে। যাহারা দণ্ড পায় তাহাদের “লাল ডীর্দ 'গেঙ' বলে ।” 
বাহরে লাল ডীর্দর যে গে আছে তাহাতে প্রায় দ্ই শত ছেলে ও প্রো 
থাকে । এ-সকল লোককে অত্যন্ত শস্ত কাজে রাখা হয় । এ-সকল অপরাধে 
এক পক্ষের দণ্ড হয় না. উভয় পক্ষই দগ্ুভোগ কাঁরয়া থাকে ; তবে দণ্ডের 
মান্রার তারতম্য হইয়া থাকে । 

এই সকল ছেলেদের মধ্যে সকলেই যে নোৌতক চারল্রহীন তাহা নহে । 
অল্প বয়স্ক অজ্ঞান অবস্থায় হঠাৎ একটা কাজ করিয়া ফেলে । সেজন্য 
তাহাদগকে মাতাশিতা ও সমাজ দেহের সঙ্গে চিরকালের জন্য ?বাচ্ছন্ন 
কারয়া নির্বাসত করা আমাদের নিকট বড়ই আবচার বাঁলয়া মনে হয় । 
সমাজ দেহের সঙ্গে যাঁদ অজ্প বয়স হইতেই সম্বন্ধ না থাকে তাহা হইলে 
বয়স বুদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বাদ্ধবদের আকর্ষণের 
প্রভাব তাহাদের উপর পড়ে না, ক্রমে শোনত সম্বন্ধ দূর হইয়া যায়। 
যাহারা লেখাপড়া জানে না তাহারা পরস্পর পরস্পরের সংবাদ লইয়া 
মাতাপতার ম্নেহ, জ্যেন্ঠের ভালবাসা, কাঁনম্তঠের ভান্তশ্রদ্ধা লাভে পর্যন্ত 
বণ্চিত হয়। এ অবস্থায় তাহারা কুলহারা সমুদ্রমগ্ধ জীবের ন্যায় হাবুডুবু 
খাইতে থাকে । সহায়হীন অবস্থার পাঁড়লে মানব মান্রেরই সাহায্য 
পাইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে । এই সাহাষ্য পাইবার প্রবীত্তির বশবর্তী হইয়া 
হয়ত অনেক সময় নাবালক ছেলেরা রাক্ষসের মুখেও উপাস্থিত হইয়া থাকে । 
এখানে সখলোকের সংখ্যা দুই শত লোকের মধ্যে এক জন আছে কনা 
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সন্দেহ, স্ৃতরাং তাহারা সাহায্যের পাঁরবর্তে আঁধকাংশ চ্ছলে নির্যাতনই 
ভোগ করে । ছেলেদের কেহ যাঁদ বিপ্লববাদীদের সংশ্রবে আঁসয়া পড়ে তবে 
তাহার রক্ষা ; নচেৎ আর দুর্গাতর পাঁরসীমা থাকে না। আমরা তাহাদের 
মঙ্গলের জন্য থাসাধ্য চেন্টা কারয়াঁছ। দৃণ্টান্ত স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ 
কাঁরতোছি । জেলের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে যুবকগণ থাকে । এই জেলে নার- 
কেলের কাজ হয়, ইহা বলা হইয়াছে । প্রায় একশত-দেড় শত লোক এখানে 
কাজ করে । নারকেল খাইবার হুকুম যাঁদও নাই তথাপি অর্ধ প্রকাশ্যে 
কেহই বাদ দেয় না। গোরা পাহারা, টিগেল, জমাদার সকলেরই মুখ 
চলে । আর যাহারা একঘেয়ে খানা খায়, যাহাদের ক্ষুধার তৃপ্ত হয় না 
তাহারা হাতে খাবার 1জানষ পাইয়া সংযম 'শক্ষা কাঁরবে এরুপ আশা করা 
ভূল। এ-নম্বরেই তৈল গুদাম, এই গুদামের কর্তা ছিল একজন ওয়ার্ডার । 
সে জাতিতে পাঠান এবং চারন্রেও পাঠান । জেলার তাহার অত্যন্ত বাধ্য 
ছল । কারণটা অন্যস্থানে পাইবেন । 

এই ওয়ার্ডে একট বার্মা ছেলে ছিল, তাহার চেহারাখানা লাল 
টুকটুকে, মুখখানা কচি, ভাবখানা লাবণ্যযুন্ত। ইহার উপর অনেকেরই 
পৈশাচিক লোল্ুপদৃন্টি ছল । কন্তু কেহই তাহাকে নষ্ট কাঁরতে পারে 
নাই । তৈল গুদামের ওয়ার্ডার, টিগেল, পেটি-আঁফসার প্রভাত নানারুপ 
প্রলোভন দেখাইয়া কৃতকার্য হইতে পারে নাই । অবশেষে 'িগ্ডেল ( একজন 
পাঞ্জাবী মুসলমান অর্থাৎ পাঠানের ছোট ভাই ) ও তৈল গুদামের ওয়ার্ভার 
উভয়ে ষড়যন্ত্র কারতে লাগল । এই দুষ্ট আভসান্ধ বুঝতে পাঁরয়া ছেলোট 
সর্বদা সাবধানে থাকত । এমন ক বপদ হইতে মস্ত পাইবার জন] কখনও 
একট্ুকরা নারকেল স্পর্শ করে নাই । এই ষড়যন্ত্রকারীদের অন্তরায় ছিলাম 
আমরা । আমাদের ভয়ে অনেক সময় তাহারা সাবধান হইয়া চালত । 
এক 'দবস প্রাতঃকালে অন্য একটি বরমা ছেলে নারকেলের ঢোর হইতে 
একাটি নারকেল ভাঙ্গতৈ ছিল। ইহার অনাঁতদূরেই এ সুন্দর ছেলেটি 
দাড়ায় । তাহার নামটা স্মরণ নাই, মনে কাঁরয়া লওয়া হউক তাহার নাম 
“ঠো” ।  টিগেলের দৃষ্টি সর্বদা ঠৌ-এর উপর থাকিত । কিন্ত কোনই ফাঁক 
পাইত না। সেহইঁদন সে অপর ছেলেটিকে নারকেল দিয়াছে এই 'মথ্যা 
অপরাধের জন্য তাহাকে পাকড়াও কারল। দুইজন ওয়াডণর তাহার দুই 
হাতে ধারল এবং 'িগডল তাহার সাধ্যানুসারে বৃথাই প্রহার কারতে লাগল । 
এই নম্বরে যে সকল রাজনোতিক বন্দীরা ছিল তাহারা হৈ চৈ করিয়া উঠিল, 
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তখন টিগেল আর আঁধক প্রহার না কাঁরয়া তাহার টিকিট আঁনয়া বাঁলল 
যে তাহার নামে জেলারের নকট 159০: কাঁরবে ; পরে তাহাকে 651| 
বদ্ধ কারয়া রাখিল । এাঁদকে আমাদের লোকেরা জেলারের নিকট এই 
ঘটনার কারণ অনুসন্ধান কারবার জন্য সংবাদ পাঠাইল । 

১০টা বাঁঞজয়া যাইবার পর সকলেই আহার করবার জন্য বাহর 
হইয়াছে; “ঠৌ'ও বাহর হইয়াছে । ঠৌ তখন একজন গরাজনৌতক 
নর্বাসতকে বাঁলল, “আমার মাথা ঘ্বুরাইতেছে |” তিনি তখন তাহাকে 
হাসপাতালে যাইবার হুকুম দেন । সে হাসপাতালে গেল; ডান্তার তখন 
ছল না সৃতরাং ০020010€ তাহাকে 4081) কাঁরয়া রাখল | বৈকাল 
বেলা হেলার লাহোর বড়যন্ত মামলার সর্দার জোয়ালা সিংকে ডাকাইল । 
[তান সকল ঘটনা জেলারের নকট বাঁললেন । তখন উভয়ে হাসপাতালে 
যাইয়া “ঠৌ--এর জবানবন্দী লইল। তৎপর জেলার ডান্তারকে পরীক্ষা 
কাঁরতে ডাকাইল । ডান্তার মারাঁপটের কোন হু পাওয়া গেল না বলিয়া 
12070 দিল । তখন ইহা প্রমাণ হইয়া গেল যে 'ঠৌ”-কে মারা হয় নাই। 
এই সকল ঘটনার পূর্বেই টিগডল জেলারের নিকট বাঁলয়া আসিয়াছে যে “ঠৌ' 
বেফাইল গয়াছল বাঁলয়া ফাইলে আসিতে বলায় বোমগোলা ওয়ালারা 
টিণ্ডলকে ধমকাইঃযাছে এবং গাল 'দিয়াছে। ডান্তারের £601 শুনিয়া 
জেলার জোয়ালা ীসংকেই মথ্যাবাদী মনে কারল । 

ইহার পর ফড়যন্লকারীরা আমাদের লোকাঁদগকে জব্দ কারবার 
আভপ্রায়ে ফান্দ আঁটিতে লাগল । তাহাদের প্রধান সহার ছিল জেলার ; 
সুতরাং তাহারা ভয় কাঁরবে কাহাকে 2 এক দবস এই নম্বরে হুকুম দল 
কেহ নারকেল আহার করতে পারবে না । সরদার সের সিং বাঁলল, 
“যাঁদ কেহই না খায় তবে আমরাও খাইব না|” ১১টার পর সের সং 
দোঁখল অনা লোকেরা নারকেল খাইতেছে, কন্তু টিগ্ল কন বালতেছে 
না। তখন সের সং টিগ্লেকে দেখাইয়া বালিল, “এই দেখ আঁমও 
নারকেল খাইতোছ ।” অমাঁন তেল গুদামের ওয়ার বারো-চোদ্দ জন 
মুসলমান-সহ দৌড়াইয়া মারাঁপট কারতে আসল । সের সং আকারে 
যেমন লম্বা-চওড়া কাজেও তেমাঁন সে একাই সকলের যম স্বরূপ , সুতরাং 
বেশী অগ্রসর হইতে কাহারও সাহস হইল না। আঁধকন্ত্ব আমাদের সকলেই 
যখন সের [সংহের পক্ষ অবলম্বন করিল তখন শুধু বাক্য যুদ্ধই সুরু হইল । 
এমন সময় গোরা পাহারা হাওয়ালদাররা আসিয়া গোলমাল থামাইয়া দেয় । 


৬০ আন্দামানে দশ বৎসর 


ইহার পর আমাদের সকলের বিরুদ্ধে 11০ কাঁরতে প্রস্তুত বাঁলয়া ০856 
করিল এবং ছয় মাস ডাগা-বোঁড় ও নির্জন কারাদণ্ডের হুকুম দিল ৷ যাহারা 
সাজা পাইল তাহাদের মধ্যে সর্দার সের সং, জোয়ালা সং, গ্ুরুমুখ সিং, 
শ্রীধূত ন্েলোক্য চক্রবর্তী ও শ্রীযুত ভূপেন্দ্র কৃ ঘোষ ইত্যাঁদ। পাঠক 
বাঁঝতে পারিবেন ছেলের জন্য নরাঁপশাচরা কি না কাঁরতে পারে । 

নাবালক ছেলেরা যে লঘু পাপের জন্য গুরু দণ্ডের দাঁক্ষিত হইয়া থাকে 
তাহার একটা উদাহপণ দিতেছি । একটি চোদ্দ বংসর বয়সের ছেলে সহ- 
পাঁঠিদের সঙ্গে বর্যাকালে নৌকায় বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন কারবার সময় অপর 
একটি এগার বৎসর বয়সের ছেলের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করে । ঝগড়া 
কারতে কাঁরতে হঠাৎ উত্তোজত হইয়া ছোট ছেলেটিকে ধাক্কা দেয়, তাহার 
ফলে সে খরতর স্রোতে পাঁড়য়া অতল জলে ডীবয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। 
এই অপরাধের জন্য িচারক তাহাকে যাবজ্জীবন 'নর্বাসন দণ্ড দেয় । এ 
অপরাধের জন্য চোদ্দ বৎসর বয়স্ক ছেলের যে ক দণ্ড হওয়া উচিত তাহা 
আইনজ্ঞের বিচার্ধ বিষয় । আমাদের বিচারে গুরুদণ্ড হইয়াছে ইহাই 
বালব । 

এই অজানা সুদূর দেশে মাতাঁপতার ঘ্নেহ হইতে বাঁণ্চত ছেলেদের 
আনয়া ক দুরবস্থায় ষে ফেলিয়া দেয় তাহা জানেন স্ৃন্টিকর্তা আর জানে 
তুন্তভোগী নিঞ্জে। আমরা কম্পনা দ্বারা এ দুঃখের উপলান্ধ কারতে পাঁর 
না। এই আন্দামানে কোন্‌ আশায় এবং কি অবলম্বনে তাহারা আত্ম 
শবশ্বাসী হইতে এবং আত্মরক্ষা কারতে পারে তাহার কোন উপায় আমরা 
দোৌখতে পাই না আমাদের বুদ্ধি বা টিন্তাশীন্ত তাহা খুঁজয়া বাঁহর কারতে 
পারে না । এই গেল জেলের কথা, বাহিরের অবস্থা আরও শোচনীয় ; 
সেখানে কোন স্বতল্ত ব্যবস্থাই নাই । সেখানে কোন পৈশাচিক প্রোমকের 
সাহাধ্য ব্যতীত তাহারা কিছুতেই নানা আক্রমণ হইতে 'নন্তার পাইতে পারে 
না। ভালমন্দ সকল কথা ভঁলয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করে । 


আন্দামানে দশ বংসর ৬১৯ 


বাহ) 6 জতবামু 


পপ পপ ৯ পাদ সপ ক শিট পশাসাগপাসপািস্পিপিপিশীপশশ শপ দি | পণ বত পারশিপ পাপ গিলতে পা পপ? আমা দি আ্া সশিসিশীল 


বারীনবাবু তাহার ননর্বাতের আত্মকথায় ীখয়াছেন, “আন্দামান 
ম্যালোরয়ার পাঁঠস্থান বাঁললে অতুযান্ত হয় না” এ কথা আত সত্য ও 
থাঁটি। পানীয় জল যে ?ি ভাবে 'নর্বাসতদের জন্য রাক্ষত হইয়া জেলে 
সরবরাহ হয় তাহা পর্বে বলা হইয়াছে । এখানে বৎসরে প্রায় আট মাস 
বৃন্টি হয় তন্মধ্যে চার মাস আঁধকমান্রায় দেখা িয়া থাকে । এখানকার 
স্বাস্থ্য জেলে ভাল থাকে একথা পূর্বে উল্লেখ কাঁরয়াছি । আমাদের দেশে 
লোকের ধারণা, জেলেই স্বান্ছ্য নন্ট হয়, লোক ক্লমে জীবনগ শান্তহশন হয়। 
জেলে যের্প স্বাস্থ্য থাকে বাহরে সের্ুপ থাকে না। কারণ বাঁহরের 
জলবামু জেল অপেক্ষা আঁধক খারাপ । বাহরের স্বত্যু সংখ্যা জেলের মৃত্যু 
সংখ্যার সাহত তুলনা হয় না। জেলের স্বাস্থ্য ভাল বাঁলয়া কেহ যেন 
ভুল না করেন যে আমাদের দেশের স্থাস্থ্যকর স্থানেরই ন্যায় ভাল- ইহা 
আমাদের পক্ষে মন্দের ভাল । 

ইহা অরণ্য পর্ণ পাহাঁড়য়া স্থান । বাঁষ্ট পাইলে বনরাজ দৈত্যকুলের 
ন্যায় বাঁড়য়া "উঠে এবং আতি অল্পাঁদনের মধ্যেই লোকাবাস পর্ষন্ত আবৃত 
কারয়া ফেলে । জেলখানা চার পরদা দ্বারা পারবেন্টিত, সুতরাং 
তাহাকে পরাজয় কাঁরতে পারে না। এ কারণেই জেলের স্থাচ্ছা 
অপেক্ষাকৃত ভাল । 

জেলের মধ্যে বাহরে বেশ পাঁরচ্কার পাঁরচ্ছন্ন । 'নির্বাসতদের স্বাস্থ্য 
রক্ষার জন্য যেটুকু পরিচ্ছন্নতার আবশ্যক ততগ্রাত সরকারের দৃষ্টি নাই । 
যাহারা কঠোর শ্রম করে, দিনের মধ্যে ১০ ঘন্টা ঘানির চাকা ঘুরায়, তৈল 
ও ঘর্সের মিশ্রনে তাহাদের জামা-কাপড়ের এমন অবস্থা হয় ষে কিছুতেই 
তাহা পাঁরস্কার করা সম্ভব হয়না । দ্বিতীয়তঃ আহারের বন্দোবন্ত কাচা 
লোহার থালায় । সর্বদা নগ্ন পদে থাকতে হয়। মানাসক দুশ্চিন্তা বা 
অশাঁশতও আছে । তৃতীয়তঃ জল্মাবাঁধ যের্প জল-বাযুতে বাস কাঁরতে 
অভ্যম্থ তাহার অভাব । এ-সকল কারণেই কাহার কাহার স্বাস্থ্য মোটেই 
টিকে না। ছয় মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যেই ইহধামের লীলা শেষ 


৫ আন্দাম্মনে দশ বৎসর, 


কাঁরয়া তাহাদের [ির-বিদায় লইতে হয় । এখানে প্রাত বংসর এক হাজার 
থেকে বার শত পর্যন্ত নির্বাসত আসে । এই নবাগতদের মধ্যে প্রায় শতকরা 
পঁচাত্তর জনই 'তারশ বৎসরের মধ্যে পণ্ত্ব প্রাপ্ত হয় ! 


এখানে আসার পর এক বৎসর জোর দুই বংসর কেহ কেহ ভাল থাকে । 
ইহার পরই পেটের গোলমাল ( অজীর্ণ রোগ ) দেখা দেয়। সামান্য 
একটু অসুখ হইলে কাজের মাপ নাই। কোনরূপ একটু নিয়ম কাঁরয়া 
বিশ্রামের অবসর পায় না। এ-সকল অস্যৃবধার জন্যও অনেক সময় সামান্য 
রোগ ভীষণ আকার ধারণ করে । এক জনের হয়ত রান্রে ১০২ বা ১০৩৭ 
উত্তাপ হইয়াছে । প্রাতে তাহার উত্তাপ স্বাভাঁবক অবস্থায় থাকলে যে 
রূপ শন্ত কাজেই থাকুক না কেন তাহার সে কাজ কাঁরতে হইবে । তাহার 
কোন ওজর আপাঁত্ত শুনা হয় না। 


একটি পয়তাল্লশ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ আমার পাশে বাঁসয়া নারকেলের 
ছোবরার কাজ করিতে ছিল কিছুক্ষণ কাজ করার পর শরীর অসুস্থ বোধ করে । 
সে পৌঁট-আফসারকে হাসপাতালে যাওয়ার ইচ্ছা জানায় । পোঁট-আফসার 
ছিল পাঠান, সে তাহাকে উত্তরে "সাবরে কাহেকো নোহ গিয়া, কামান 
কনে নোহ সাকৃতে ইস ওয়াষ্তে এত হাসপাতালমে জানে মাংতে, শালা 
বাহানা বানায়া কুট-_কুট” বাঁলয়া ধমকাইয়া চাঁলয়া গেল । এ লোকটি 
[তিন মাস ঘাঁনতে কাজ করিয়া আসিয়াছে, শরীর দুর্বল । তাহাদ্বারা এরূপ 
কাজ হওয়ার আশা নাই । ইহার ১৫২০ 'াঁনট পরে আমাকে বাঁলল, 
“বাবীজ ! হামারা দিন ঘারবারা হ্যায়, চক্কর খাতে,_এ কথা বলিতে 
বাঁলতেই শুইয়া পাঁড়ল । তখন সকলেই খবর পাইয়া আসল । ইহার 
মধ্যেই তাহার শেষ কথাটুকু বাঁলয়া সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কারল । এরুপ 
ঘটনা অনেক হইয়াছে কন্তু তথাপি সরকার পক্ষের বা 01০21 988০2-এর 
কোন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই । লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার এরুপ বছবিধ 
কারণ আছে, বাহরের অবস্থা বর্ণনাকালে তাহা 'ববৃত কারব । 


আঁবশ্রান্ত বাঁরধারার মধ্যেই জেলে লোকের আহার কাঁরতে হয়। 
বশেষ অনুগ্রহ হইলে ০৪11-এর বারান্দায় বাঁসয়া খাইতে পায়। বারান্দায় 
১০1১৫ 1মানিট পূর্বে খাইতে 'দবে না। বাঁষ্ট থামিলে বারান্দায় যাওয়ার 
হুকুম হয় । একটি দ্বার ?দয়া প্রবেশ কাঁরতে কাঁরতে এক-তৃতীয়াংশ লোকের 
জামা জাগঙ্গয়া ভাঁজয়া যায়। এই ঠাগার সময় সেই ভিজা কাপড়েই 
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থাকিতে হয় । আর রাঁববারে যাঁদ দুই সেট কাপড়ই ভিজা থাকে তবে 
পাঁরবর্তন কারবার সুযোগ নাই । আধ্যাঁত্মক অবস্থায় উন্নত হইঙ্ে লোক 
যে অবস্থায় পড়ে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে । এখানে সরকার আমাঁদগকে 


জোর করিয়াই তাহা শিক্ষা দেন । 
খাদ্য যে স্বাস্থ্য নম্ট হওয়ার একটা প্রধান কারণ তাহা খাদ্য অধ্যায়ে 


বর্ণনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে পুনরাবীত্ত নিষ্প্রয়োজন । 
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রাজনৈতিক নির্বাসিত 





এই আন্দামানে সর্বপ্রথম ব্রন্মের স্বাধীনতা হরণ কাঁরয়া রাজা থিবোকে 
বন্দী করা হয়। এই সময় কতকগ্নীল স্বাধীনতা প্রয়াস দেশ-প্রোমককেও 
এই স্থানে নির্বাসত করে । স্বাধীনতা প্রয়াসীর তপ্ত নিঃশ্বাস এই আন্দামানের 
আকাশে বাতাসে প্রথম তাহারাই ছড়াইয়া দেয়। তাহাদের অনেকেই 
এখানে শেষ 'নঃশ্বাসও ত্যাগ কারয়াছে । অবাঁশন্ট যাহারা বাঁচয়া ছিল 
তাহাদগরকে তিরিশ-বান্শ বৎসর অন্তর, যখন রঙ্গের স্বাধীন চিন্তাকে পর্যন্ত 
লোপ কারয়া দিয়াছে তখন দয়া কাঁরয়া £১1001)555ে উপলক্ষে মুক্ত কাঁরিয়া 
দেয়। ইহার পর তাহাদের এখানে অবস্থানকালেই "দ্বিতীয় দফার 
রাজবন্দী আসে । 

মাঁনপুরের যুদ্ধের পর মানপুরের রাজন্রাতা শ্রচন্দ্র ও তাহারঞ্চ সঙ্গে 
আরও কতজন নির্বাসিত হইয়া এখানে আসে । রাজভ্রাতাকে দেশে অর্থাৎ 
বন্দাবনে ফিরাইয়া নেয়, আর অবাঁশন্ট এখনও এখানে আছেন । তাহাদের 
অপরাধ 'নজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শন্রুপক্ষ ইংরেজের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কোন প্রকার বড়যল্ত্র কাঁরয়া ষে তাহারা ইংরেজের 
নিম্পেষণ হইতে রক্ষা পাইতে চাহয়াছিলেন বা আত্ম স্বাধীনতা লাভ 
কারতে চাহয়াছলেন তাহাও নহে । নিজেরা স্বাধীন ছিলেন, সেই 
স্বাধীনতা ইংরেজ কাঁড়য়া লইতে গিয়া বাধা পাইয়াছল । ইহাই তাহাদের 
আঁত অমার্জনীয় গুরু অপরাধ । 

ইহার পর ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়া স্বাধীনতা লাভ 
করার অপরাধে দাত হইয়া আর কোন লোক বছ বৎসর যাবৎ এখানে 
আসে নাই। ১৯০৮ সালের আলিপুর প্রাসদ্ধ হুদ্ধোদ্যম মামলার 
নর্বাসতগণ ১৯০৯ সালে এখানে আসেন । পরে ক্লমে ক্রমে নাঁপক 
ষড়যন্ত্র মামলা, খুলনা গ্যাঙ্‌কেশ, লাহোর সাঁডসান কেশ, ঢাকা ষড়যন্ত্র 
মামলা, রাজেন্দ্ুপুর ট্রেন ডাকাত, লাহোর বড়যন্ত্র মামলা, প্রয়াগপুর 
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ডাকাতি, শিবপুর ডাকাতি, বরিশাল ফড়যন্দ মামলা, বেনারস যড়যন্ 
মামলা, মালদহ খুন, ব্রহ্ম ষড়যন্্র মামলা ও রাজাবাজার বোমকেসের 
নর্বাসত রাজনোতিক বান্দগণ এখানে আসেন । 

বারীন, উপেন, হেম প্রভাতি ইন্হারাই সর্বাগ্রে এই ঠিকানার আঁধবাসী 
হন। বাঙ্গালী রাজনোতক বন্দী প্রথম এখানে আসেন বাঁলয়া তাহাদের 
ডাক নাম হইল “বাঙ্গালী” । বাঙ্গালী বাঁললে সকলেই বুঝিয়া থাকে 
বোমাওয়ালা বা রাজনোৌতিক আসামশ। তাহারা এখানে আসার পর 
ব্যাঁড় সাহেবের সয়তানঈ-বৃদ্ধি খুব বাঁড়য়া গেল, তাহাদের জন্য একটা 
ওয়ার্ড ছাঁড়য়া দিল । তাহারা একই স্থানে থাঁববে কিন্তু কেহ কাহাবও 
পাশাপাঁশ হইতে, কাহারও সঙ্গে কথা বাঁলতে, এমন ক মুখের দিকে 
তাকাইয়া হাসিতেও পারিবে না। তাহাদের ভ্রমণের ব্যবস্থা একটা 
গোলাবর্ভের চতুষ্পার্থ্ে ; বশ হাত দূরত্ব রাখয়া ঘুরতে হইত । আবার 
৪006 00) বলিলেই একেবারে ঘুরিয়া চালতে হইত । 

এই সকলের তত্বাবধান কারবার জন্য নিযুস্ত হইল পাঠান ওয়াডণর । 
পাঠানাদগের সম্বন্ধে পূর্বে অনেক কথাই বলা হইয়াছে । ইহারা সভ্যতার 
কোন ধার ধারে না, ভদ্রতার কোন চিহ্ন তাহাদের মধে) লাক্ষত হয় না, 
ইহারা একেবারে আন্ত বর্বরের জাত । এ জাতটা গোয়েন্দাগির৭ ও বিশ্বাস 
ঘাতকতা করিতে বড় পটু । এগ্ুণের আধিকারী বলিয়াই তাহার। রক্ষক 
রূপে ভক্ষক হইয়াছে রাজবন্দীদের । তাহাদের ভাবা সকলেরই 'ানকট 
অপারজ্ঞাত ন্বৃতরাং ভাবের আদান প্রদান করিয়া যে তাহাদের মধ্যে 
সভ্যতার আলোর বকাশ কাঁরয়া তোলা তাহা একেবারে অসম্ভব । অপর 
দিকে প্রলোভন । সরকার তাহাঁদগকে 2009] কাঁরবে, জমাদার কারিবে 
এ সকল লোভ দেখাইয়া মুগ্ধ কারয়া রাখিয়াছে । এমন তাঁক্ষ দ্বাষ্টর 
ভিতর থাঁকয়াও তাহাদের আত্মরক্ষা কারতে হইয়াছে । শুধু তাহারা 
পরস্পরে কথা বাঁলতে পারবে না ইহাতেই শেষ হয় নাই। তাহারা অন্য 
সাধারণ নির্বাঁসতাঁদগের সঙ্গে আলাপ করিলে উহা একটা গুরুতর অপরাধ । 
এ সকল কথা বারশনবাবুর “ীনর্বাঁসতের আত্ম কথায়” পাঠকগণ জানতে 
পারবেন । শাসন যল্দের পেষণে তাহাদগকে জোর করিয়া মূুক কারয়া 
রাখার ইচ্ছাই বোধহয় এই নিয়ম প্রবর্তনের কারণ। ইহা যে একেবারে 
নিস্ষল হইয়াছে তাহা নহে । আমার এক বন্ধু তিন বংসরকাল কাহারও 
সঙ্গে কথা বলেন নাই, তাহার ফলে প্রথম প্রথম তাহার ম্বখ হইতে কথা 
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বাহর হইত না। 


বাক্যোন্দ্রয় অসাড় হইয়া গিয়াছল । 
উদ্দেশ্য যে থাকতে পারে না তাহা বলা যায় না। 


এখানেও সে 
ধাহারা এই পেষণের 


মধ্যে নিষ্পোষত হইতে ছিলেন নিম্মে তাহাদের নামের উল্লেখ কারলাম । 


মামলা ॥ 


১) আলিপুর ষড়ষল্্ 
(১২১ক ধাঃ) 


২) নাসিক খুন (৩০২ ধাঃ) 


৩) নাসক ধড়ষন্তর (১২১, ১২৪, 
১৩১, ১২২ ধাঃ) 


৪) ঢাকা ষড়যন্ত্র (১২১ক ধাঃ) 
&) রাজাবাজার বোমার মামলা 


৬) প্রয়াগপুর ডাকাতি 
(৩৯৫ ধাঃ) 


৭) বালেশ্বর যুদ্ধ (৩৯২ ধাঃ) 


৮) শিবপুর ডাকাত 
(৩১৯১৬, ৩৯১৫, ১২০ খ ধাঃ) 
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নাম ॥ 
শ্রীযৃত বারান্দ্র কুমার ঘোষ 
শ্রীযৃত হেম চন্দ্র দাস 
শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


শ্রীযৃীত নারায়ণ যোশনী । 


শ্রীযীত গণেশ দামোদর সাভারকর 
শ্রীযৃীত বিনায়ক দামোদর সাভারকর । 


প্রীত পুঁলন বিহারী দাস । 
শ্রীযীত অস্বতলাল হাজরা । 


শ্রীযুত আশৃতোষ লাহিড়ী 
শ্রীযীত গোপেন্দুলাল রায় 
শ্রীযৃত ক্ষিতীশ চন্দ্র সান্যাল 
শ্রীযৃত ফণীভূষণ রায় 


৬ জ্যোতিষ চন্দ্র পাল । 


শ্রীৃীত নরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী 

শ্রীযুত ভূপেন্দ্র কৃ ঘোষ 

শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বস্তু 

প্রীযুত হরেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচার্য 
ব্যাকরণতীর্ঘ 

স্রীযৃত যতীন্দ্র চন্দ্র নন্দী 

শ্রীধৃত সানুকুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস 

শ্রীুত নাঁখল রঞ্জন গুহ রায় 

শ্রীযুীত শচনন্দ্র নাথ দত্ত । 


৮ 


মামলা ॥ 


৯) লাহোর ষড়যল্ম (১২১; ১২২, 
১৩১, ১২৪, ১২৩, ধাঃ) 


লাম ॥ 


ভাই পরমানন্দ 
ভাই পরমানন্দ সৌরয়া 
ভাই শব সিং 
ভাই বিষন সং 
ভাই বিষন সিং 
ভাই 'বষন সিং 
ভাই বিষন সং 
ভাই কপাল সিং 
ভাই ৬জোয়ালা সিং 
ভাই সোহন্‌ সিং 
ভাই পৃথ্থী সিং 
ভাই মদন সং 
ভাই ভাল সং 
ভাই নন্দ সং 
ভাই ৬্নন্দ সং 
ভাই লোঁড়য়া সিং 
ভাই ৬রোডা সং 
ভাই উদম সং 
ভাই' ইন্দ্র সিং 
ভাই ইন্দ্র সং 
ভাই মঙ্গল সং 
ভাই' নাধান সং 
ভাই কপুর সং 
ভাই গুরুম্বখ সং 
ভাই গুরদেও সং 
ভাই কালা সিং 
ভাই প্যায়ারা সং 
ভাই খোসাল সং 
ভাই হৃদয় রাম 
ভাই সের সং 
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মামলা 


১০) বাঁরশাল ষড়যন্ত্র 
(১২১ক ধাঃ) 


১১) বেনারস বড়ষন্দন (১২১, 
১২৪, ১২২, ১৩১ ধাঃ) 


১২) মালদহ খুন (৩০২ ধাঃ) 


১৩) রন্ম ষড়যন্ত্র মামলা (১২১, 
১২২, ১২৩, ১২৪; ১৩১ ধাঃ) 
শেষ দল 


১৪) সিরাজগঞ্জ যুদ্ধ 


১৫) রাজেন্দ্রপুর ৩৯১৬, ৩১৫ 
ট্রেন ডাকাতি 


আন্দামানে দশ বৎসর 


নাম ॥ 
পাঁগুত জগৎ রাম 
ভাই বাছাবা সিং 
ভাই লাল সং 
লালা রাম সরণ 
ভাই হাজাড়া সিং 
ভাই ?বশখা সং 
ভাই ইন্দ্র সং [গ্রান্ু) 
ভাই কেনার সিং। 


শ্রীযুন্ত মদনমোহন ভৌমিক (গ্রন্থকার) 
শ্রীযুক্ত ব্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী 
শ্রীযুন্ত খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 


শ্রীযৃন্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল । 


শ্রীযুন্ত মহেন্দ্রনাথ দাস । 


ভাই হরদেও সিং 

ভাই অমর সং 

ভাই ৬্বুদ্ডা সং 

ভাই ৬ রাম রাক্ষা 
ভাই জীবন সিং 

মোৌঃ মহাম্মদ মোল্তাফা 
আছি আহাম্মদ 

মাঃ কৃপা রাম 

মাঃ কপুর সং । 


মাঃ নিকুঞ্জাবহারী পাল 
মাঃ গোবন্দচরণ কর । 


শ্রীযৃত সুরেশচন্দ্র সেন । 


মামলা ॥ নাম ॥ 


১৬) লাহোর খালসা কলেজের ভাই চত্তর সং । 
প্রধান শিক্ষককে ছোরা মারা 
(৩০২ ধাঃ) 


প্রথম যাহারা এখানে আসে 'কিছুঁদন জেলে রাখার পর তাহাদিগকে 
বাহরে কাজ করিতে পাঠায় । জেলে যতাঁদন প্রথম বারে ছল ততাঁদন 
কাজ সম্বন্ধে বশেষ কড়াকাঁড় ছিল না। বকন্তু ৫190101177 সম্বন্ধে বড়ই 
কড়াকাঁড় । শন্ত কাজ কাঁয়াও যাঁদ দুইজনে একত্র হইয়া সুখ-দ্ুঞ্খেব 
কথা বাঁলতে পারত তবে সমন্ত দনের পারশ্রমটা পাঁরশ্রম বাঁলয়া 
মনে হইত না। এখানে মনের দুঃখ মনে চাপা দয়া, হৃদয়ের আগুন 
হৃদয়ে পোষণ কাঁরয়া দুঃখ ভোগ করা বড়ই অসহনীয় । মানুষের মনের 
অবস্থা ও শীল্ত সকলের সমান থাকে না; সকলেই ষে সকল যন্ত্রণা 
শনার্বকার ভাবে সহ্য কাঁরয়া যাইতে পারে, দুঃখকেই যে সুখ বাঁলয়া মনে 
কাঁরতে পারে তাহা নহে । শাসন সংযত কণ্ঠে মরম বেদনা মনে লুকাইয়া 
রাখয়া যে ভাবে 'নপশীড়ত হইতোঁছল তাহা কাহারও বান্ত করবার সাধ্য 
নাই। একজন একটু চণ্ল হইয়া উঠিলে অনো যে কিছু সাহায্য কারতে 
পারে তাহার কোন উপায় নাই । ৬“ইন্দ্রভূষণের উদ্বন্ধনে প্রাণ হারাইবার 
ইহাও একটি কারণ ৷ যাঁদ কোন বন্ধুকে তাহার সঙ্গে একন্র বাস করিতে 
দিত তবে তাহার অবস্থা এরুপ হইত না। আমরা আমাদের দেশভন্ত 
বীরবর ভাইকেও হারাইতাম না। সংবাদপন্্ নাই, কাহারও সঙ্গে 
কাথাবার্তা নাই, দেশের আত্মীয়-স্বজনের বসরে একখানা চিঠি ব্যতীত 
দুইখানা নাই, বন্ধনের উপর বন্ধন, নির্যাতনের উপর ননর্যাতন, 'নর্জনতার 
উপর 'ির্জতা । ধাহা'ঁদগ্রকে বাহরে পাঠান হইল তাহারা নিগড়ের 
বাহির হইয়া একটু হাফ ছাঁড়য়া বীচবে বাঁলয়া মনে করলেন । মনে 
কারলে ক হইবে শাঁনর দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গেই রাহল । প্রত্যেককেই ভিন্ন 'ভন্ন 
দ্বীপে পাঠাইল । কোন স্থানে দুই জনকে একত্র রাখল না। বাহিরে 
জলবাষু অত্যন্ত খারাপ একথা পূর্বে বলা হইয়াছে । সৃতিরাং এখানে 
আসিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য যে নষ্ট হইবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যে 
ভাবেই হউক কোনরুপ দৃঃখে-কন্টে তাহারা দন কাটাইতে লাগল । মুখের 
জোরে তাহারা যখন একটু স্ববধা করিয়া লইলেন তখন লালমোহন সাহা 


৬০ আন্দামানে দশ বংসর 


নামক পরশ্রীকাতর একজন বাঙ্গালী তাহাদের বিরুদ্ধে গোপনে সরকারের 
নিকট একটা মিথ্যা রিপোর্ট দেয় যে 00166 0023515510191-কে হত্যা 
ও তাহার আঁফস উড়াইয়া দিবার জন্য তাহারা বিস্ফোরক (59105152) 
যন্ধ প্রস্তুত কারতেছেন । এই সংবাদ পাইয়া 0.0 কোন সত্যের অনুসন্ধান 
না কারয়াই অনাঁতাঁবলম্বে তাহাদিগকে আজীবনের জন্য আবার জেলে 
বন্ধ কারয়া দল। অন্যান্য সাধারণ নির্বাঁসতগণ যাঁদ বাহরে কোন 
অপরাধ করে তবে তাহাদের বিচার আদালতে হয়, আদালতের বিচারে 
দোষী হইলে তাহাদগকে জেলে আবদ্ধ করে বা অন্য কোন দও দেয়; 
কিন্তু এই রাজবন্দীদের কোন বিচার হইল না, তাহাঁদগকে কিছুই ?জজ্ঞাপা 
কারল না। জোর করিয়াই জোর-যার-মুলুক-তার প্রবাদের পারচয় 'দিল। 
আজ পর্যন্তও উহার কোন মীমাংসা হইল না যেবান্তবিক কোন দোষের 
জন্যই তাহারা অবদ্ধ হইয়াছলেন ক না। যে দেশের বা স্থানের সঙ্গে 
অন্য কোন রাজ্যের কোন অংশের সঙ্গে যা সম্বন্ধ না থাকে তবে সে স্থানে 
যা তা কাঁরয়া ধামাচাপা দেওয়া যায় তাহা এ ব্যাপারেই স্পন্ট প্রমাণ হয় । 

বাঁহর হইতে জেলে আসলে যে তাহাদের প্রাত রুপ ব্যবহার হয় 
তাহা পাঠকগণ পূর্বে জানতে পাঁরয়াছেন, এখানে পুনবুন্ত করা নিষ্প্রয়োজন । 
আমাদের রাজবন্দীগণও সে ব্যবস্থা হইতে 'িক্কীতি পাইল না। তাহাদের 
প্রত্যেককেই ঘানিতে দল । প্রথম যখন দেশ হইতে আসে তখন 
তাহাঁদগকে হাল্কা কাজ 'দবার হুকুম ছিল । এবারকার এ ব্যবস্হার 
আদেশ পাইয়া ব্যাঁড় সাহেব তাহার সম্পূর্ণ কেরদ্াাঁন দেখাইয়া বাহাদুর 
নিবার সৃযোগ পাইল । বারীনবাবুকে যখন ঘানিতে দেয় তখন তাহার 
ওজন ছিল ৯৬ পাঃ, ক্রমে কীময়া ৯২ পাঃ আঁসয়া পৌঁছল কিন্তু তথাপি 
[তন মাসের পূর্বে তাহার সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা হইল না। এবার 
ব্যাঁড় সাহেব বাঁঝল যে তাহার যথেচ্ছাচার চালাইবার এই উত্তম সুযোগ । 
যাহা খুসী তাহা কারলে 0.০ পর্যন্ত উচ্চবাচ্য কাঁরবে না। বরং সন্তজ্ট 
হইবারই আঁধক সন্তাবনা। তাহাদের কাজে-কর্মে চলা-ফেরায়, ভোজনে- 
শয়নে যতদূর অসুীবধা হইতে পারে ব্যাঁড় তাহার চূরান্ত কাঁরতে ভ্রুট কাঁরল 
না। এবার তাহাদের দুঃখের উপর দ্বঃখ বাড়িয়া যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া 
উঠিল । তাহাদের উপর যে একাঁদন হঠাৎ কালের খড়া পাঁড়ল, তাহারা 
ভারতায় জেলে চ্হানান্তারত বা কারামূন্ত না হওয়া পর্যন্ত সে কোপ কখনও 
প্রত্যাহার হয় নাই। বছ বৎসর যাবৎ তাহারা এ জেলেই বাস 


আন্দামানে দশ বংসর ৬১ 


কাঁরয়াছলেন । বহুবার আবেদনের পর £০55107057)6 বড় সদয় হইয়া 
আদেশ দলেন যে তাহারা বাহরের বেতনপ্রাপ্ত নির্বাসতদের ন্যায় নিজের 
প্রাপ্য বেতনে 'জানষপন্র ক্রয় কাঁরয়া 1নজে পাক কাঁরয়া খাইতে পারে । 
জেলের নয়ম ভঙ্গ কাঁপলে বেত্রাঘাত পর্যন্ত ভোগ করিতে হইবে । পর্বে 
নিয়ম ছিল কোনরূপ অপরাধের জন্য রাজনৌতক 'নবণীসতাঁদগকে 
বেত্রাঘাত কারতে পারত না; অর্থাৎ মরার উপর খাড়া ধারবার হুকুমটিও 
সঙ্গে সঙ্গে আসল । এ সময়ে তাহারা অল্পসংখ্যক লোক ছলেন । বারীন, 
হেম, উপেন, পুঁণশিন, সুরেশ সেন, উল্লাস কর, ননীগোপাল, ইন্দ্রভূষণ 
ইত্যাঁদ এবং সাভারকর ভ্রাতৃদ্ধয় ও নারায়ণ যোশী । ইহাদের মধ্যে 
পুঁলনবাবুর সম্বন্ধে হুকুম আাসিল যে তান 11800 180০0 এবং পুন্তক পাঠ 
ছাড়া অন্যানা স্ৃবধা ভোগ কারতে পাপবেন । এখানে ব্যবস্হা হইল এক 
যাত্রায় পৃথক ফল । অল্প কয়টি প্রাণী এই বৃহৎ বান্দশালার মধ্যে আছে; 
এক এক জনকে পৃথক কারয়া রাখলে কেহ কাহারও মুখ পর্যন্ত দৌখতে 
পায় না । এরুপ ভাবে দিনের পর 'দন চাঁলয়া যাইতেছে । বহু বৎসর 
পর তাহাদের দ্ুরবস্হার সংবাদ বঙ্গীয় সংবাদপন্রে (321069162 8. £১001169 
38291 1১81071]59) প্রকাশ হইণ । ইহার পর তাহাদের উপর কড়া 
পাহারার ব্যবস্হাটা আরও শন্ত হইল । দুঃখের মান্রা আরও বুদ্ধ পাইল । 

ইং ১৯১৪ সালে যখন বড় লড়াই বাধে তখন ভারতের 'বাভন্ন স্হান 
হইতে আরও রাজনোতিক বন্দী সেখানে আয়া জুটিল। বহু বৎসর পর 
ভারতের নবীন সহযান্নীদগকে পাইয়া তাহাদের হৃদয়মরুতে যেন বারিধারা 
বার্ধত হইল ! পূর্বেষে সঞ্কল [লোকের নাম দেওয়া হইয়াছে তাহারা 
সকলেই সেখানে । অনেক লোক হওয়াতে সরকারের ব্যবস্থানুসারেই এক 
নম্বরে দশ-বার জন কাঁরয়া থাকিত 'কন্তু হুকুম যে, কেহ কাহারও সঙ্গে কথা 
বাঁলতে পারবে না । আমরা বাক্‌ সংযমী নাহ, বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা একটু 
আধক বাকপটন, স্বৃতরাং এ-দও আমাদের নিকট বড় গুরুদণ্ড বাঁলয়া মনে 
হইল । প্রথম প্রথম ব্যাঁড় সাহেব নবীন যান্রীদগকে ভয় দেখাইয়া. চোখ 
রাঙ্গাইয়া কাজ হাসিল কাঁরতে চেম্টা কারয়াছে, 1কন্বু কোন চেম্টাই সুফল 
প্রসব করে নাই । বিশেষতঃ শখ ও রাজপুতগণ বীরের জাত ; কাহাকেও 
ভয় করে না। সরকার পক্ষের ভরের কারণ [ছল দুইটি, এক দকে শিখদের 
প্রতাপ অপর দিকে বাঙ্গাণীর বুদ্ধিবল । 'শিখদের বরত্বকে যত ভয় কারত 
বাঙ্গালীর বুঁদ্ধবলকে তদপেক্ষা আধক ভয় কারত । 


৬২ আন্দামানে দশ বৎসর 


নির্যাতনের এক অঃশ 


স্পস্ট সসপপ সপ সর  . লস . সপ 


লাহোর বড়যল্্ মামলার শ্রীযুত পরমানন্দ সৌরয়া নবীন যাত্রশরূপে 
আ'সয়া কুঠি বন্ধ হইয়া কাজ কাঁরতে ছিলেন, তখন তাহার বয়স সতের-আঠার 
হইবে, তিনি যাহা খুসী তাহাই করিতেন । তাহাকে ০০ 9০001801175 
দেওয়া হইয়াছল । তান কোন দন ২ পাউণ্ডের পারবর্তে ২ আঃ, কোন 
দন ৪ আঃ তার বাঁহর কারতেন । এ সংবাদ ব্যাড় সাহেবের কানে 
যায়। এক 'দবস সকাল বেলা তাকে অল্প বয়স্ক দৌখয়া সম্পূর্ণ কাজ 
আদায় কারবার জন্য বড় তিরস্কার করে এবং অকথা ও অগ্্ীল ভাষায় 
গাল দেয় । তিনি তাহা সহ্য কারতে পারলেন না। প্রাতদান স্বরুপ 
[তান ব্যাঁড় সাহেবের ভুঁড়িতে এক লাথ মারিয়া ভূতলশারী করেন এবং 
তাহ।র উপর আরও যথাসাধ্য প্রয়োগ করিতে চেন্টা করেন। এই সময়ই 
জেলের 11051, জমাদার, ওয়ার্ডার প্রভাত পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া 
তাহাকে ঘোৌরয়া ফোলল ; তাহাকেও কু উত্তম মধ্যম ভোগ কারতে 
হইল ॥ কন্তু তাহাতেও তাহার মধো আনন্দের কোন অভাব হয় নাই। 
তাহার যেমন নাম, সর্ধদাই তাহার মধ্যে সে ভাবের প্রাবল্য দেখা যাইত । 
তাহার যখন ফাঁসর হুকুম হয় তখনও তাহার মধ্যে সর্বদা পরমানন্দ ভাব 
বিরাজ কার । পরমানন্দের এ বণরত্ব প্রদর্শনের ফলে তাহাকে বিশ ঘা 
বেত্রদণ্ড, তিন মাস বেড়ী পাইতে হইল । আর পুনঃ আদেশ না হওয়া 
পর্যন্ত কুনিতে 'ন্জন বাসেব ব্যবস্থা হইল । 

এই ঘটনার পর পরমানন্দ তন দিবস কই আহার বা পান করেন 
নাই। এক প্দবস ব্যাঁড় সাহেব আ সয়া না খাইবার কারণ [জিজ্ঞাসা 
কারল । তাহাব উত্তবে সে বলিল, “ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইবার 
জন্য" উপবাস কাঁরতোঁছ । ন্যাঁড় সাহেব ধালল, পক প্রার্থনা” । তাহার 
উত্তরে ?তাঁন বাঁলল, “ইংরেজ রানের ধবংস কামন্ম”। তাহার মুখে একথা 
শুীনয়াই সে প্রন্থান কারল । 

রাববারে কাজ কারবার 'নয়ম নাই, জেলে এীদন বিশ্রামের দিন । 
কোন অসৎ উদ্দেশ্যে চত্তর সিং, উদম 1সং, পৃর্থী সিং, পরমা নন্দ প্রভাতি ছয় 
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জনকে রাঁববারে ময়দানের ঘাস ছাড়বার জন্য আদেশ দেয় । তাহারা 
উহা কারতে অস্বীকার করেন । ইহার ফলে তাহাদিগকে এীদবসেই ০০: 
কাঁরয়া প্রত্যেককে ছয় মাস কুঠিবন্ধ, অজ্প খানা ও ছয় মাস বেড়ীদণ্ড দেয় । 
ইংরেজ রাজ্যে কোন স্থানেই রাববারে ০০০: হয় না । কিন্তু রাজবন্দশীদগের 
বেলাব সবই ৪9৪০৪] ! কোন প্রকারে অত্যাচারের দ্বারা জব্দ করাই 
বোধহয় ইহার উদ্দেশ্য । 

শিখরা বীরের জাতি । তাহারা মরণকে ভয় খুব কমই করে। চত্তর 
[সিংকে সৌদন যে বন্ধ কারল, ছয় মাস পার হইয়া যাওয়ার পরও তাহাকে 
মস্ত করল না। 000] 002 0:95 করিয়া রাখিয়া দিল । এভাবে 
দিন যাইতে লাগল, তিনি জেল কর্তৃপক্ষের উপর মোখক কোন প্রকার 
অস্ত প্রয়োগের বাকী রাখলেন না। ক্রমে এক বৎসর, দুই বৎসর পার 
হইয়া গেল । এক দিবস ওজন কারবার সময় তিনি 58761:17051061)0-কে 
আক্রমণ করেন । এখানে মাসে দুই দবস ১01১21117691702100 নিজে 
প্রত্যেক 'নর্বাঁসতকে ওজন করে । এই আক্রমণের ফলে সে স্থানেই তাহাকে 
অত্যন্ত নির্যাতন ভোগ কাঁরতে হয় । 51960106670670৮এর সম্মুখেই 
প্রহরীগণ 'নর্দয় ও নির্মম ভাবে তাহাকে এরপ প্রহার করে যে তাহার ফলে 
তাহাকে পীাচশ্ছয় ঘণ্টা জ্ঞানহশীন অবস্থায় থাঁকতে হইয়াছল । প্রহারকালে 
একজন প্রহরণীর হস্তীস্ছত লগুড় 'দ্বখও হইয়া যায়। অজ্ঞান অবস্থায় দুই- 
1িতনটা 1012061070-এর পর তাহার চৈতন/ হয় । ইহারই পর তাহার স্বাস্থ 
নানা অসুখে নন্ট হয় এবং ওজন হ্রাস হইয়া তিনি আত দুর্বল হইয়া পড়েন । 
এখানে সরকারেব ষে ভাব তাহা দোখয়া বুঝলাম যে মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে 
6911 হইতে বাহর কারবে না। তাহার জন্য যে ০৪1] হইল তাহাও 
৪8০4] তৈতালার উপর শেষ কাঠর মধ্যে, আবার উহার সম্মুখটা লোহার 
শিক ও জালদ্বারা আবৃত । ওখানে ম্লান, আহার ও মলমৃত্র ত্যাগ কাঁরতে 
হয়। মেথর ব্যতীত অন্য কোন কয়েদীর সেখানে যাইবার উপায় নাই। 
এ ভাবে চারি বসব পার হওয়ার পর 191] 15010) (0100191066৪ যখন 
ওথানে যায় তখন তাহার সঙ্গে দেখা করে । ক্রমে দুই দিবস তাহার সঙ্গে 
আলাপ হওয়ার পর তাহাবা তাহাকে ০৪11-এর বাহর কারবার জন্য 
5০0100021)0 করে । যে সুপারিশ্টেগ্ডেটে তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছিল তখন সে 
উপাচ্থিত ছিল না বাঁলয়াই সাড়ে চার বৎসর পর এ [২০০0107967)0-এর 
ফলে তিনি ০৪]! হইতে মুস্ত হইতে পারিয়া ছিলেন । 
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লাহোর ষড়ষল্প মামলার ভাই ভান সং নামক আর একজন সহযান্রী 
দশ বৎসর 1নর্বাসন দণ্ডে দাত হইয়া এখানে ছিলেন । তাহার স্থান্থ্য 
ভাল ছিল না, বয়সও যে কম ছিল তাহা নহে। তাহাকে ৩ পাউগ 
নারকেলের তার দয়া তন পাউও দাঁড় দিবার কাজ দেয় । তার € ০০01) 
দবার বেলায় যেমন ওজন কাঁরয়া দেয়, আবার নেবার বেলাও তেমাঁন 
ওজন কারয়া নেয় । তারগ্ীল ভাল শুকান না থাকলে দাঁড় প্রস্তুত করার 
বেলায় শৃকাইয়া কম হইয়া যাইবার কথা । মাঝে মাঝে এরূপ হইত বাঁলয়া 
তাহার €59] 01০105৮এ ক্রমে কয় দিবস 51016 6851 লিখা হয় । ইহা 
নিয়া তাহার সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বচসা হয় । ভাই ভান 'সং-এর 
কথা, “ঠক ৩ পাউগও তার দয়া ৩ পাউগু রাঁস হইতে পারে না”, তাহার 
মুখখানা বড় চোলম্ত । এরুপ হবার যথেম্ট কারণও আছে । পূর্বে এখানে 
গোরা সপাহশ পাহারা গল না। এই সকল আয়োজন আমাদের জন্যই । 
যেখানেই যাই সেখানেই বাবুর ন্যায় এই গোরা সিপাহী আমাঁদগকে সর্বদা 
গ্রাস কাঁরয়া রাখতে চেন্টা করে । এই গোরা িপাহীদের মধো একটা 
লোক বেশী মান্রায় অসভ্য ছিল । একাঁদন সে ভাই ভান 'সংকে দাঁড় 
মোটা হইয়াছে বাঁলয়া গাল এবং তাহার হন্তাস্থৃন ষা্ঠি দ্বারা একটা গ্রুতা 
দেয় । [তানও তাহার পাঁরবর্তে যথেন্ট গালি দেন। তাহার আভযোগ 
ছিল যে তাহাকে অন্যায় ভাবে সানা দিয়াছে । 

এই কারণে তাহাকে প্রথম 3081591176 7091000০588 পরে তিন মাস কুঠি 
বন্ধ করে । এই দণ্ড দেওয়ার পর তান কাজ ছাড়িয়া দেন, পরে তাহাকে 
আবার ছর মাসের জন্য 09916666675, কুঠি বন্ধ, কম খানা দণ্ড দেয় । ইহার 
পরেও তান কাজ কারতে অসম্মাত প্রকাশ করেন । তাহার উত্তর ছিল, 
“বতাদন দণ্ড ভোগ কাঁরব ততাঁদন কাজ কারব না। আমাকে কুঠির 
বাহর ও অন্যান্য দণ্ড হইতে মুস্ত কাঁরয়া দলে কাজ কারব |” তখন 
58১00 7419101 1815 | সৃতরাং কোন মীমাংসা তাহা দ্বারা সম্ভবপর নহে । 
তাহাকে আবার “08011 £910061 0:06” বেড়ী, কুঠি বন্ধ, “কম খানা” 
দণ্ড দেয় ॥। ইহার পর ভাই ভান ?সং একেবারে বুদ্রমূর্ত ধারণ করিলেন। 
কর্তৃপক্ষের যেকোন লোককে দৌখলে আঁশ্শ্রান্ত গাল দিতেন । 

এই সমস্ত অন্যায় দণ্ডাদেশের প্রাতকারের জন্য তান বদ্ধপাঁরকর 
হইলেন । তাহার উদ্দেশ্য কেবল নিজের প্রাতি আবচারের প্রাতকার নহে, 
ভাবব্যতে আর কাহাকেও যাহাতে অন্যায় ভাবে দণ্ড দতে সাহস না হয় 
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সে জন্যই তান এই 'নর্ধাতনকে বরণ কাঁরয়া লইয়াঁছলেন ॥ প্রাতবাদ 
ণহসাবে, 5819৮. বা 19110: যখন তাহার নকট আসত তখন তান 
দাড়াইতেন না, সময় সময় পেছন ফিরিয়া থাকতেন । এ অপরাধের 
জন্য জেলার প্রথম তাহাকে গাল দিত, তান তাহার পারবে গাল 
দতেন । ইহার পর 19110: যখন তাহার নিকট যাইত তখন পীচ-ছয় জন 
প্রহরী বলপূর্বক তাহাকে হাতকড়ী দ্বারা দ্রাড় করাইয়া রাখত । তখন 
[তান বলপ্রয়োগ কাঁরতেন বাঁলয়া প্রহরীগণ তাহাকে প্রহার কারতেও ক্রু 
কারত না। ইহার পর 17219 ৫৪5 ব্যতশত আর কেহ তাহার নিকট 
আঁসত না। সয়তানের সয়তান দেখাইবার জন্য এক 'দবস বাঁড় 
সাহেব বেলা ১০টার সময় আঁসয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে ভান সিং! 
ক্যায়সা হ্যায় 2 একথা শুনা মান্রই ভান সং জমাটবাধা ক্রোধের ঝাল 
ণমটাইলেন । ইহার পর ব্যাঁড় সাহেব তাহাকে চত্তর সংহের জন্য যে 
০6]] নার্মত হইয়াছিল সেই ০৪1]-এ নিয়া যাইতে হুকুম দিল। চত্তর 
ণসংহের জন্য 'তিনাঁট ০61] নামত হইয়াছিল ১, ২, ৪ ও ৭ নম্বরে । ভাই 
ভান গং তখন ২ নম্বরেই ছিলেন । তাহাকে 599০19] ০21]-এ ?নয়া 
যাবার জন্য হাওলদার, গোরা পাহারা, টিগে্ল, জমাদার আসিয়া উপাম্ছুত 
হইল । ১০টার পর আমরা রাজবন্দী প্রায় আট শত দশ জন বাহর 
হইয়াছি। তাহাকে যখন হ্থানান্তারত কারতে আসে তখন তান কুঠি হইতে 
বাহির হইতে আঁনচ্ছা প্রকাশ করেন । সুতরাং তাহাদের সঙ্গে রীতিমত 
দ্বন্ব চলে। তান একা সুতরাং বশেব সুবিধা কাঁরতে পারলেন না। 
তখন তাহাকে অনেক অত্যাচার সহ্য কাঁরতে হইয়াছিল । মানুষের উপর 
এমন নির্মম অত্যাচার কখনও দোঁখি নাই । ইতিমধ্যে ব্যাড় সাহেব আঁসয়া 
পাঁড়য়াছিল, আমরা যে কয়জন রা জবন্দী ছিলাম সকলেই দৌড়াইয়া উপরে 
গেলাম, কিন্তু বারান্দার প্রধান ফটক বন্ধ ছিল কাজেই আমরা প্রবেশ কাঁরতে 
পারলাম না। আমাদের সকলকেই ৪62১0 ০ 10505-র অপরাধে 
দায়ী কাঁরয়ৰ কুঠি বন্ধ কাঁরল, €( আমি, ভূপেন্দ্রকফ ঘোষ, গোপাল বরি, 
হরদেত ।সং, পরমানন্দ, লাল সং, হাজাড়া ) মারে সাহেব বড় চালাক, সে 
সর্বদাই বাঙ্গালী-পাঞ্জাবীকে কোন কাজেই এক হইতে দত না। এ জন্যই 
বাঙ্গাল তন জনকে ছাঁড়ুয়া দিয়া বাকী কয়জনকে ছয় মাসের জন্য বেড়ী ও 
কুণ্ি বন্ধ কারয়া দিল । ব্যাঁড় সাহেবের ইহাতেও ঝাল মিটিল না, -আবার 
একাদন গায়ে পাঁড়য়া ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টায় যাইয়া তাহাকে নানা কথায় 


৬৬ আন্দামানে দশ বৎসর 


উত্তেজিত কাঁরতে লাগিল । ভাই ভান ?সংও ছা'়বার পান্র নহেন, তান 
মৌখিক ও কায়ীক যত প্রকার অস্ন ছিল, কোনটাই প্রয়োগ করার ভ্রাট 
করেন নাই । এমন সময় ব্যাঁড় সাহেব তাহার পারষদাঁদগকে ডাকিয়া 
আঁনয়া তাহার উপর অমানুষক অত্যাচার করে । তখন আমাদের কেহই 
এই নম্বরে ছিলাম না। ভাবষ্যতে এমন কাঁরবে বাঁলয়াই বোধহয় সকলকে 
অন্যান্য নম্বরে বদাঁল কাঁরয়া 'দয়াছল । সে দিবস তাহার কোন জ্ঞান 
ছিল না। দুই দিন তান অজ্ঞান অবস্থায় পাঁড়য়া থাকেন । যাঁদও 
তাহাকে হাসপাতালে নেওয়া হইয়াছল, কন সেখানে কোন ব্যবস্থাই হয় 
নাই। অত্যাধক প্রহারের ফলে তাহার শরীরের বহু স্থান ক্ষত-বিক্ষত 
হইয়া প়িয়াছল ! পরে আমাশয় দেখা দিল । দিনের পর দিন তাহার 
দুঃখে-কন্টে কাটতে লাগল । কেহ ষে তাহার সঙ্গে দেখা কারবে তাহারও 
উপায় নাই। অসুখ হইলেও তখন আমাদের স্থান হাসপাতালে নাই । 
ভাই ভান 'সংকে যখন হাসপাতালে আনা হয় তখন বৃদ্ধ সোহং সংহ 
হাসপাতালেই ছলেন । কিন্তু হাসপাতালে আসলেও তাহার সঙ্গে দেখা 
করার উপায় ছিল না। যাহাতে দেখা না কাঁরতে পারেন তাহার জন্য 
58018] পাহারা নযুন্ত করা হইল । দরকার যতই বেশী হয় ততই 
আমাদের বুঁদ্ধিও খোলে, সুতরাং কোন উপায়ে তাহার সঙ্গে যে দন 
হাসপাতালে আনা হয় সেই দনই সোহং সং আলাপ কাঁরতে সমর্থ 
হইলেন । দেখা কাঁরয়া তাহার সাহত কথা বাঁলতে চৈম্টা করেন কিন্তু 
কথা বাঁলবেন কাহার সঙ্গে! তাহার তখন কথা বিবার শান্ত নাই ! 
তাহার মুখাদয়া রন্তু বমন হইতেছে, মলের সঙ্গে রন্তু দেখা দতেছে । 
কম্পাউগ্ডার তাহাকে ওষধ খাওয়াইল তাহা গলাধঃকরণ কারতে পারলেন 
না। এই নর্মান্তিক দৃশ্য ভাই সোহং সং স্বীয় চক্ষে দেখিয়া ৭ নম্বর 
ওয়ার্ডে রোগ মুক্ত না হইয়াই 'ফাঁরয়া আসেন এবং সকলের নকট উহা বর্ণনা 
করেন । 'কছু্দন পর একটু সুচ্ছ হইয়া ভাই ভান সং শেষ দেখা কারবার 
জন্য সকলের কট সংবাদ দেন । যে কোন উপায়েই হউক ভাই সের 
সং হাসপাতালে যাইয়া তাহার সঙ্গে দেখা কাঁরয়া তাহার শেষ কথা 
শবানয়া আসেন । তান 'ফাঁরর়া আঁসয়া সকলের নিকট সকল নম্বরে 
হৃদয় বিদারক সংবাদ দেন। এ সংবাদে সকলেই উত্তোঁজত হইয়া উঠে 
এবং এক বৃহৎ ধর্মঘট € £670972] 521] ) স্ন্ট হয় । এই ধ্ঘট হইবার 
পূর্বে সকলেই ইহার বিচারের জন্য 9৪০৭-কে জানায় নু কাহারও তোন 


আন্দামানে দশ বৎসর ৬৭ 


কথায় 94706 কর্ণপাত করিল না বলিয়া সকলে আরও অধিক উত্তোঁজত 
হইয়া ধর্মঘট করে । এই ধর্মঘটের মধ্যে বাদ পাঁড়ল তাহারাই--পুরাতন 
দল, অসুচ্ছ ও আনচ্ছুক যাহারা । একাঁদন হঠাৎ ১১টার সময় যখন 
ধর্মঘটের সংবাদ পৌঁছল তখন পুনরায় ব্যাঁড় সাহেব ও 99106 74210: 
14975 আসিয়া নাম মান্র সকলকেই জিজ্ঞাসা কাঁরয়া ছয় মাস বেড়ী, 
কুঠি বন্ধক্* ও কয় মাস দণ্ড দয়া চাঁলয়া গেল । এবারে জেলে একটা হৈচৈ 
পাঁড়য়া গেল । ব্যাড় সাহেবও একট্র নরম হইল । যাহারা ধর্মঘট 
করিয়াছিল তাহাদের টিকিটে অপরাধ 1লাখল ০02991:50 ৬161) 90)215 
60 160৪০ ৮01]. তাহাদের পোষাক হইল “0, মার্কা আর আহারের সময় 
হইল ভিন্ন । যখন তাহারা ম্লান ও আহার কাঁরতে বাহর হইত তখন 
জেলের সমন্ত কয়েদ তালা বন্ধ থাঁকিত । এরুপে দুঃখের দন চাঁলতেছে ; 
এঁদকে ভাই ভান সং তাহার মধ্যেই আমাঁদগকে ত্যাগ. কাঁরয়া মানব 
লীলা সম্বরণ কাঁরলেন। ইহার পর্বে ০7166 ০0103158107) আসিয়া 
সকলের সঙ্গে দেখা করে ৷ গ্েহেবা সম্পূর্ণ ঘটনা জানাইতে চেম্টা করিয়াছে 
আবার কেহবা কোন কথাই বলে নাই । তখন 0.0 ছিল 7] 100£2185 
এও মারে সাহেবের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না । এদের আসা-যাওয়াটা 
একটা গনয়ম রক্ষা । ভাঁবষ্যতে কোন কথা উঠলে যেন সাফাই' সাক্ষ্য 
দবার মত একটা রিপোর্ট থাকে । 

ভাই ভান সং আজ এ-জগতে নাই কিন্তু যে অসীম তেজাস্বতা ও 
বরত্বের পারচয় দয়া গিয়াছেন তাহা আমরা কখনও ভূঁলিতে পারব না। 
তান কোন বিষয়েই জেল কর্তৃপক্ষের নিকট মাথা নত করেন নাই । 
মৃতাুকেও বরণ কাঁরয়া তান তাহার আত্মসম্মান রক্ষা কাঁরয়া গিয়াছেন 
তাঁহার নিজের মতে নিজে দাড়াইতে পাঁরয়াছেন ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব । 
তাঁহার দণ্ড মান্র দশ বৎসর ছিল । চেন্টা কারলে তান অনায়াসে এই দশ 
বংসরকাল কাটাইয়া বাহরে আসতে পারতেন, কন পরাধীন হইয়া 
বাঁচয়া থাকা অপেক্ষা সংগ্রামে মৃত্যুই বোধহয় তাঁহার 'নকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
বাঞ্চনীয় ছিল বলিয়া তান আজ মরণকে বরণ কাঁরয়া অমর হইয়াছেন । 

03610918] 502] যখন হয় তখন চুয়াল্লিশ জন বন্দী তাহাতে যোগ 
দেয়। ইহার পঁচিশ দিবস পর ০0166 509230019510051 কারণ অনুসন্ধান 


ক কৃঠি বন্ধ অর্থ 561981866 ০0171756296) 


৬৮ আন্দামানে দশ বৎসর 


করিতে আসে ॥। তাহার উদ্দেশ্য, সাধারণতঃ সরকারী পক্ষে যাহা থাকে, 
ঘটনাটি কোন প্রকারে ধামাচাপা দেওয়া । যাহাদের সঙ্গে দেখা করিয়াছে 
তাহাদের সকলেই বাঁলয়াছে এবং কারণ দেখাইয়াছে যে বৃথা ভাই ভান 
সিংকে মারা হইয়াছে । তাহাদের উত্তরে প্রত্যেককেই বালয়াছে যে 
তাহাকে প্রহার করা হয় নাই, উল্টা তাহাঁদগকেই অপরাধী বালিয়া মনে 
কারয়াছে ৷ শ্ত্রীযৃীত ব্েলোক্যবাবু যখন আভযোগ জানান তখন তাহার 
উত্তরে তাঁহাকে বলে যে সে তোমার চাচা না ভাতিজা, তার জন্য তুম কেন 
বলিতে আস । তাহাকে মারা হয় নাই, সে একটা বদমাইস, সে তাহার 
উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছে। তখন ন্রৈলোক্যবাবুর হাপানীর আক্রমণ প্রবল 
[ছিল । তান বাঁললেন, আমার ৪961799 থাকা সত্বেও আমাকে হাসপাতালে 
রাখা হয় নাই কেন 2 তান তাঁহার টিকেট হইতে দেখাইলেন যে ৩০ 
তাঁরখে তাহার অস্বুখ এর্প বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তিন-চার জন লোক 
তাঁহাকে হাসপাতালে বহন কাঁরয়া লইয়া যায়, তখন তহাকে 058 করে 
পর 'দবস হাসপাতালে ভার্ত করে। কিন্তু পর দিবস ৪ মারে সাহেব 
আসিয়া ডান্তারকে ধমকাইয়া বাঁলল, একে কেন ভার্ত করা হইয়াছে এবং 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাসপাতাল হইতে বাহর কাঁরয়া দেওয়া হয় । ৩১শে 
তারিখ তাঁহার অসুখ বাঁদ্ধি পাইয়াছিল বাঁলয়াই তাঁহাকে ভার্ত করে। 
০.০-কে যখন এ অবচ্ছা বাঁললেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “তুম 
এ কথাটি বিশ্বাস কারতে পার যে ৩১শে তাঁরখ আম সম্পূর্ণ নিরোগ 
ছিলাম |” তখন মারে সাহেবকে নিরুত্তর দোঁখয়া “এ সকল তোমার 
বাহানা ।৮ এই বাঁলয়া চাঁলয়া গেল । 

প্রয়াগ্পুর ডাকাতি মোকদ্দমার শ্রীযুত আশুতোষ লাহড়া দশ বৎসর 
নির্বাসন দণ্ড পাইয়া আন্দামানে আসেন । হীন কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
[বি.এ । এখানে আসা মান্রই তাহাকে কঠিন কাজে দেওয়া হয়। সে 
কাজ ছয় মাস পর্যন্ত নার্ববাদে কাঁরয়া কাজ পাঁরবর্তন কাঁরয়া দিবার জন্য 
10910: 1005-কে জানান । মেজর তাহার কথাতে কর্ণপাত না কাঁরয়া 
তাহাকে এই কাজেই' রাখে । তাহার আবেদনে কর্ণপাত না করায় আশু- 


বাবু কাজ কারতে অস্বীকার করেন । অস্বীকার করায় তাহাকে 0:085 0৪1 
1600215 ভা100 50529108 108150 ০965 10 2:00 7 0959 1:69১০০61৬615 


দেয়। এই দণ্ড শেষ হওয়ার পরও ক্রমাল্নয়ে আশৃবাবু কাজ কাঁরতে 
অস্বীকার কাঁরয়া চাঁললেন আর সরকার পক্ষও পর পর দ্ বৃদ্ধি করিয়া 
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যাইতে লাগিল । সকল প্রকার জেল দণ্ড 'দয়া শেষে ৪0260. ৫০0৫ 
£1088128 টিকিটে 'লাঁখিয়া দিল । ইহার পরেও আশুবাবু কাজ কাঁরলেন 
না বালয়া শেষে তাঁহাকে দণ্ড বাড়াইয়া দিবে এ ভয় দেখায়, তাহাতেও 
কাজ কাঁরতে রাজ হইলেন না । পরে দণ্ড বাঁড়য়া যাইবে এই ভয়ে আমরা 
সকলেই অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে কাজ কাঁরতে বাধ্য করি। পূর্বে কাজ 
ছিল দৌনক ২ পাউও 1ছলকা । এবার কমাইয়া তাঁহাকে দৌনিক ১ পাউও 
কাঁরয়া দল আর বাঁলল, এক মাস কাজ কাঁরলেই বদলাইয়া 'দবে । তাঁহাকে 
শেষ কালে পনের ঘা বেত্রাঘাতও পাইতে হইয়াছিল । তাঁহার পক্ষে জেলের 
কোন দণ্ই বাকী ছিল না। সকলই ভোগ কাঁরয়াছিলেন । ইনি যখন 
ধরা পড়েন তখন এম.এ ক্লাসে পাঁড়তে ছিলেন । জীবনে তান কোন 
শস্তু কাজ করেন নাই। এ অবস্থাতে একটি অঙ্প বয়স্ক যুবককে প্রথম 
যে কঠিন কাজ দিয়াছল তাহা অত্যন্ত আবচার বাঁলতে হইবে ॥। তাহা 
হইলেও হান ছয় মাস সে কাজ 'নার্ববাদে কাঁরয়াছলেন। এরুপভাবে 
ণনর্যাতনকে ইচ্ছা কাঁরয়াই ণনর্যাতন করা বাঁলতে হইবে । 

আমাদের এক মোকন্দমায় ন্রৈলোক্যবাবুকে অসৃষ্থাবস্থায় আন্দামানে 
পাঠান হয় তাহা পাঠকগণ জানেন । হীন হাপান রোগের আক্রমণে 
প্রায় একরুপ অচল ছিলেন তথাপি তাহাকে 0010 চ00150175 দেয় । 
রুগ্নাবদ্থায় তাহার পক্ষে একাজ করা বড় কঠিন। তথাঁপ তান কোন 
প্রকারে কাজ কঁরিতেছিলেন । শচীন্দ্র নাথ সান্যালকে ঘানতে দেওয়া হয় 
এ সংবাদও পাঠকগণ রাখেন | সান্ন্যাল কাজে অক্ষম হইয়া 50015 করেন 
সে সঙ্গে ভ্েলোক্যবাবুও তাঁহার সঙ্গে 5011 করিয়া সহানুভূতি দেখান । 
সে সময় তাঁহাকে ০:955 7৪:56615 01 10 0855 ও 509150105 1391)0- 
০965 £09: 7 0855 দণ্ড দেয় । এ-সময়েই তাঁহার উপর সরকারের তঁশক্ষ 
দৃষ্টি পড়ে। তাহার পর 128708] ]9জ্ অর্থাং আমেদাবাদ ও 
জাঁলয়ানওয়ালা বাগ মামলার 'নর্বাসতদের কতক জনকে ঘাঁনতে "দয়া 
অত্যাচার করার প্রাতবাদ করে । 20916059] 19 015013€1: দিগকে ঘানিতে 
দেওয়া হইলে পর তাহারা সকলেই ঘাঁন ঘ্ুরাইতে অস্কার করে | তাহারা 
ছিল সত্যাগ্রহশ ; তাহাঁদগকে ঘাঁন ঘুরাইতে দেওয়া হইলে পর তাহারা 
তাহাদের আদর্শনশীতি অবলম্বন কারল। তাহাদের এক জনকে ঘাঁনিতে 
বীধিয়া ঘ্ুরাইতে ছকুম দিল । হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই মোঁসন চলিতে লাগল । 
সে বখন শুইয়া পাঁড়ল তখনও বৃত্তাকারে ঘৃরাইতে বাট কারল না। ইহাতে 
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তাহার পিঠের এক প্রচণ্ড চর্ম উঠিয়া গেল। এই প্রকারে অর্ধম্ৃত কাঁরয়া 
তাহাকে ছাঁড়য়া দেওয়া হইল । এই সংবাদ যখন রাজবন্দীদের কাহারও 
কাহারও কানে পৌঁছল তখন তাহারা জেলারকে ডাকাইয়া মৌখক প্রাতবাদ 
কারলেন। অপর দিবস আবার যখন পূর্ব দিবসের ন্যায় ব্যবহার কারতে 
টিগেল, জমাদারগণ প্রস্তুত হইল তখন সেই নম্বরের রাজনৌতিক বন্দীরা 
হৈচৈ কারতে লাগল, ইহার ফলে আর তাহাঁদগকে কুলুতে বীঁধয়া 
অত্যাচাব করে নাই। কিন্তু যাহারা হৈ চৈ কাঁয়াছল তাহাদের সকলকেই 
০61] বন্ধ কীঁরয়া দল। পূর্ব হইতেই কোন প্রতিবাদের অপরাধে ব্রৈলোক্য 
বাবুকে একবার চার দিবস 778] 019: দণ্ড পাইতে হয় । এবং নাধান 
সিংকে তিন মাস কুঠিবন্ধ € নির্জনবাস ) করে ও এরুপ ভাবে একটার পর 
একটা কাঁিয়া প্রায় তিন বংসবই তাহাকে নানারপ দণ্ড ভোগ কাঁরতে 
হইয়াছিল । তাহাকে দেড় পাউও ছিলকার কাজ দেয়। ভ্রেলোক্যবাবুর 
ডাণ্া-বোঁড় ও 521991:86 ০0180802101) ( নির্জনবাস ) দণ্ড ছিল । তাহার 
সাঁহত ভূপেন্দ্র ঘোষ, নাধান সং, করমঠাদ ও আরও দুইশীতন জনকে বন্ধ 
কারয়া তাহাদের বিরূদ্ধে মোকদ্দমা উপাশ্থত করা হইল । সেই দন 
807১06-এর [15902001010 095 ছিল । 9৭৮ যখন আসল তখন তিন 
তাহাকে পূর্ব বার্ণত অত্যাচারের ঘটনাগ্নীল বাঁললে তাহার উত্তরে তাঁহাকে 
বালল, “190 15 015 5019612170606100 06 006 191], 500, 07 1” তদুত্তরে 
নৈলোক্যবাবু বাঁললেন, “তুম 587৭৮ বাঁলয়াই তোমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরতোছ 
এইরুপ অন্যায় ভাবে তাহাদের উপর কেন অত্যাচার কারলে 1” তাহার 
উত্তরে 5006 বালল, “তাহার কি, তুমি বদমাইস ; বদমাহীস কাঁরয়া 
জেলের শৃঙ্খলা নন্ট কাঁরতেছ ।” নব্রৈলোক্যবাবু বাঁললেন “সাবধান হইয়া 
কথা বল” । 800৮ 79101 81161 বাঁলল, “চুপরাও কুত্তাকা বাচ্চা” । 
নৈলোক্যবাবু বাঁললেন, “শালা শুয়াবকা বাচ্চা, তোম চুপরাও” । ইহার পর 
নাধান 1সং-এর সাঁহত খাবার পরও বচসা হয় । 46618] 5001০-এর পর 
অসুষ্থ শরীরে ১ পাউগ্ডের বেশী কাজ কাঁরতে পারেন নাই বালয়া বৈলোক্য 
বাবুকে আবার 'তন-চার বার নানার্প দণ্ড ভোগ কারতে হয় । আন্দামানের 
আধকাংশ সময়টাই তাহাকে দণ্ডে দণ্ডে কাটাইতে হইয়াছিল । 

আমাদের বাঙ্গালীদের মধ্যে শিবপুর মামলার ভূপেন্দ্ুকু্ ঘোষও বহুবার 
নানা প্রাতবাদের ফলে অনেক নির্যাতন ভোগ কাঁরয়াছে । এতদ্যতনত শিখ 
ও বাঙ্গালীদের মধ্যে আবও কেহ কেহ যে নির্যাতন অর্থাং জেল দণ্ড ভোগ 
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না করিয়াছে তাহা নহে । তবে যাহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
তাহাদেরই নাম 'নগ্লে উল্লেখ কারলাম । 

পৃথ্ী সিং, কালা সং, বিষন সং, প্যায়ারা সং, অম্তলাল হাজরা, 
ভাই সোহং সিং, ছোট পরমানন্দ, অমর সং, জোয়ালা সং, জীবন সং, 
নন্দ সং, উদাম সিং, যতীন্দ্রনাথ নন্দী, যতীশ পাল, লাল সং, বশাখা 
সং ইত্যার্দ । 

পুরাতনদের মধ্যে ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নাম 'নর্যাতন ভোগের 
কারণে জেলে আত প্রীসদ্ধ। জেলের সমন্ড কয়েদী আজও তাহার নাম 
ভুলিতে পারে নাই । ননীগোপাল যখন ওখানে ছিল তখন পর্যন্ত আমরা 
এখানে আস নাই, সুতরাং স্বচক্ষে দৌখতে পার নাই, তবে সাধারণ 
নর্বাসতদের মুখে শুনিয়াছ “ননীগোপাল মানুষ নহে দেবতা” | অত্যাচারী 
জমাদার মিরজা খার অতাচারে যখন কখনও 'িচাঁলত হয় নাই, তখন এই 
কালা পাহাড়ের মুখেই লোকে একথা শুনতে পাইয়াছে । পরে এই পাঠান 
মরজা খার এই বিশ্বাস সতা সত্যই হইয়াছিল যে ননীগোপাল বান্তাঁবক 
দেবতার অংশ | ননীগোপাল সাড়ে চার মাস অনাহারে ছিল, লক্গজা 
ণনবারণের জন্য বস্ত্র ব্যবহার পর্যন্ত করে নাই। অর্থাৎ সে জেলের কোন 
ণনয়মেরই অধীন ছিল না। 

শ্রীযুত গণেশ দামোদর সাভারকর পুরান দলের মধ্যে সর্ব বিষয়ে 
অগ্রগণ্য ছিলেন, আমরা শেষ পর্যন্তও দৌখয়াছ সরকার 'নয়মের বিবুদ্ধে 
কোন প্রাতকার কাঁরতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই । হীনিও ব্যাড়ীর দৃষ্টিতে 
পাঁড়য়া বহুবার নানা প্রকারের দণ্ড ভোগ কাঁরয়াছেন । আমরা চিরাঁদনই 
দৌঁখয়াছ ব্যাড়ী সাহেব তাহাকে একটু ভয় কাঁরয়া চাঁলয়াছে। 
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প্রায়োগবেশন 





ননীগোপালের কথা আমরা পূর্বে বাঁলয়াঁছ। এতদ্ধ্তত যখন 
৬ভান 'সং-এর জন্য বড় ধর্মঘট হয়, তখন সরাগ্রে পৃথ্বী সং ও ভাই সোহং 
সিং আহার পাঁরত্যাগ করেন । ভাই ভান 1সং-এর উপর যে নর্মম 
অত্যাচার হইয়াছে ইহার প্রাতকার না হওয়া পর্যন্ত তাহারা আহার কাঁরবে 
না ইহাই তাহাদের সঙ্কল্প ৷ ছয় দন পর্যন্ত তাহারা ছুই আহার করে 
নাই। ষষ্ঠ দিবসে বৃদ্ধ সোহং সিং অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তাহাকে উঠাইয়া 
হাসপাতালে স্থানান্তারত করা হয়, পরে 1০:০6 5০017)£ করাতে তাহার 
সংজ্ঞা আসে ৷ ইহার দুই দবস পর পৃথ্থী ?সংকে হাসপাতালে নয়া 
যায়। পৃথ্থী [সং সাড়ে চার মাস অনাহারে থাকে আর সোহং সিং আমাদের 
সকলের অনুরোধে আড়াই মাস পর খাইতে আরন্ত করেন। তাহার বয়স 
প্রায় পণ্টাশ হইবে, আর পৃথ্ব গসিং-এর বয়স পয়ান্রশের আঁধক হইবে 
না। এই সঙ্গে জীবন সং-ও প্রায়োপবেশন আরম্ত করে । এই জীবন 
ণসং চোদ্দ দিবস জল পর্যন্ত পান না কাঁরয়া চলতে পারত । এই 
প্রায়োপবেশনের দরুণ পৃণ্বী সং-এর স্মরণশান্ত দুর্বল হইয়া যায়, সোহং 
সং-এর স্বাচ্থ্য ন্ট হয় এবং জীবন িং-এর অজীর্ণ রোগ দেখা 
দেয় । এই সময়ের মধ্যে ব্রহ্দধ ষড়যল্ল মামলায় [নর্বাসত পাওত 
রামরক্ষা প্রভাতি আসিয়া পৌছেন। তাহাদের মধ্যে অমর ?সং ধর্মঘটে 
যোগ দেয় । 

পাগুত রামরক্ষা জাতিতে ব্রাহ্গণ । তিনি যখন এখানে আসেন তাহার 
যজ্ঞ্রোপবঈত কাঁড়য়া লয় । 1তান কর্তৃপক্ষকে জানান যে তান জাতিতে 
ব্রাহ্মণ ; যজ্ঞোপবশত ব্যতত জল গ্রহণ কাঁরতে পারেন না। তাহার 
কথায় কর্ণপাত করে নাই । অবশেষে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে প্রায়োপবেশন 
আরম্ত কারতে হয় | প্রায় দুই মাস প্রায়োপবেশনের পর তাঁহার উদরে 
একটা বেদনা দেখা দেয়। অনেক সময় বেদনায় চীৎকার কাঁরতেন কিন্তু 
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তাহার কোন চাকৎসা হইত না। রান্রকালে বল্পণায় যখন চশৎকার 
কারতেন তখন ৬৪:৫6: চীৎকার বন্ধ করার আঁভপ্রায়ে তাহার উপর জল 
ঢাঁলয়া দত । 

কিছু দিন এ-ভাবে থাকার পর তাহার হৃৎাঁপও দুর্বল হইয়া পড়ে 
এবং পরে মৃত্যুমবখে পাঁতিত হন। 

এই ধর্মঘটের সময় বালেশ্বর যহ্দ্ধ মামলার একমান্র জশীবত আসামী 
জ্যোতিষচন্দ্র পাল -কলের সঙ্গে যোগ দেয় । প্রায় দ্ুই মাস পর সে 
প্রায়োপবেশন আরম্ত করে। ভান 'সং-এর মৃত্যুতে সকলেরই মনে এক 
অন্তুদ্রহ মর্মপীড়া ছিল, তাহার উপর আবার তাহার সঙ্গে জেল সরকারের 
একটা ঝগডা হইয়া যায়। যখন ধর্মঘট চলে তখন শীতকাল । শীত 
যাঁদও ওখানে বেশী নহে তথাপি খালগায়ে থাকা যায় না। কয়েদীর 
শীতের সম্বল একমান্র কম্বল ও কম্বলকোট । এখানে যাহাদের উপর নির্জন 
বাসের আদেশ হয় তাহারা কুণির ভিতর একটি জাঁঙ্গয়া ও একটি জামা 
ছাড়া আর 'কস্ুই রাখতে পারে না। একে শীতকাল এবং শরীর দুর্বল 
বাঁলয়া জ্যোতষবাবু কম্বলকোট গায়ে দিয়া কুঠির ভিতরে নিয়া যাইতেন, 
[তান যে এ-আরাম ভোগ করেন তাহা সরকারের চোখে সহ্য হইল না। 
এক 'দবস কুঠির মধ্য হইতে তাহাকে কম্বলকোট বাহর কাঁরয়া দিতে বলা 
হয়। তিনি তাহাতে অসম্মত হওয়ায় জমাদার ও হাওলদার বলপূর্বক 
তাহা বাহির কারতে চায়। সে সময় ধন্তাধান্ত হয়, পরে দেহ হইতে 
খুলিয়া লইতে অক্ষম হইয়া কম্বলকোটটাকে ছিড়িয়া টুকরো কাঁরয়া বাহর 
কারয়া লয় । ইহার পরই সে নির্জনতার মধ্যে প্রায়োপবেশন আরম্ত করে। 
কদিন এভাবে চলার পর তাহার মানাসক অবস্থার বিছু পারবর্তন লাক্ষত 
হয়। এ-সংবাদ 9৫-কে দেওয়া হইল কিন্তু কিছুই কাঁবল না। একাঁদন 
রান্রকালে ভীষণ চীৎকার কাঁরতে আরম্ত করে, তখনও জেল সরকারদের 
ধারণা যে সে ইচ্ছা করিয়া এরুপ কাঁরতেছে । কখনও ভাল কখনও মন্দ 
এভাবে চাঁলতেছে ক্রমে যখন তাহার অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে তখন 
তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যায়। হাসপাতালে নিয়া তাহাকে সেই 
তন স্থানেই সাথে তখন একেবারে জ্ঞানশূন্য উন্মাদ হইয়া পড়ে । তাহার 
আর প্রাতকারের কোন উপায় রাহল না। প্রায় এক মাস সাত দিন পর 
তাহাকে জেলের বাঁহরে [75৭0 9150০ পাগলা গারদে পাঠায় । 
সেখানে নিবাব পর তাহার অবস্থা আরও আধক খারাপ হয়। 
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পরে জানতে পারিলাম যে এখানে ভাল লোক থাকলেও উল্মাদ 
হইতে পারে । উন্মাদকে আধক উন্মাদ করার উদ্দেশ্যেই বোধহয় এ 
চ্ছানের সৃন্টি । 

এখানে আসিয়া ঘখন তাহার অবস্থা আরও খারাপ হইল তখন দায় 
এড়াইবার জন্য তাহাকে বহরমপুর পাগলা গারদে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। 
ইহার পর তাহার অবস্থা ষে ক, বীঁচম্বা আছে কনা ছুই জানতে 
পার নাই । এখন তাহার সংবাদ কু কিছু জানতে পার । আর তাহার 
মাতা যখন £০৬০17100)6এর নিকট দরখাস্ত করেন সে সংবাদ সংবাদপত্রে 
পাঠ কাঁরয়া ১৯২১ কি ১৯২২ সালে তাহার কতক অবস্থা জানিতে 
পারলাম | 

আমরা প্রথম দিবস জেলে প্রবেশ করার পরই দৌড়াইয়া আঁপয়া 'যাঁন 
জিজ্ঞাসা কারয়াঁছলেন, “আপনাদের সঙ্গে কি 9011658] 70101507061 
আসতেছে” তিনিই এই জ্যোতিষ চন্দ্র পাল। আমাঁদগকে এই কথাটুকু 
জজ্ঞাসা করিয়া দ্রুত পলায়ন করার কারণ তান সেই দবস আমাদিগকে 
জানাইয়া ছিলেন, “এখানে কোন দুই জন রাজনোতক নির্বাসতের আলাপ 
করার হুকূম নাই, আর আপনারা নূতন আসয়ছেন । আপনাদের সঙ্গে 
আমাঁদগকে কোন অবস্থায়ই মিশতে দিবে না । মিশামিশ কারো দৃষ্টিতে 
পাঁড়লেই দণ্ড ?দয়া সেই নম্বর হইতে অন্য নম্বরে পাঠাইয়া দেয় । আপনারা 
দেশ হইতে আসিয়াছেন, আপনাদের নিকট দেশের অনেক নূতন সংবাদ 
জানবার আশা আছে সেই জন্যই দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে চেন্টা করিয়াছ ।” 
ইন এখানে অনেক কার্ষেই সংসাহসের পারচয় ?দয়াছেন । নানা সময়ে 
নানা কাবণে তাহাকে অনেক নির্যাতন ভোগ কাঁরতে হইয়াছে তাহা 
নির্বিবাদে সহ্য কারিয়া সংসাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন । আবার 
বহু বংসর পর সংবাদ পাই ১৯২৫ সালের ৮ই জানুয়ারশ, দেশভন্ত “মৃত্যুর 
পর আমার আত্মা পরলোক থাকতে পারিবে বাঁলয়া আমার মনে হয় না, 
আমার দেশপ্রেম যাঁদ আন্তারক হয় তাহা হইলে আমার মাতৃভূমিকে সেবা 
কারবার জন্য আম আবার এই পৃথবীতে আসব, ইহা নিশ্চয়” এই বাঁলয়া 
কারাবন্ধন হইতে মুস্ত হইয়াঞ্* তিনি অনন্ত ম্্ীন্তর উদ্দেশ্যে যান্রা করেন । 

এই ধর্মঘটের সময়ে ভাই নন্দ ?সং-এর শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে । জেলে 


* পরে জানিতে পারিয়াছি তিনি মৃতার কিছু পূর্বে সুস্থ হইয়াছিলেন ৷ তাহার মানসিক 
অবস্থা সময় সময় ভাল থাকিত। 
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আসার পরই তাহার ওজন প্রায় ৪০ পাউগু কাময়া যায় । এই 'নর্জন 
বাসের কালে তাহার অল্প অনুপ জ্বর হইতে থাকে পরে তাহার 86 
09810515 দেখা দেয় । ইহার অজ্পাদন পরেই জেলে পাঁড়য়া তাহার ৪০ 
পাউগড ওজন কমে । পরে 56281:8 ০0101016106176 100 ১৪1-6665 
810 17)58110 0150 000 1001)61)5 দণ্ডের ফলেই তাহার ম্বৃত্যু । হীন 
[001]101চ-তৈ কাজ কাঁরতেন । হীন যে 16£1096৮এর লোক উহা 
[770197) £0:০৫-দের মধ্যে শান্ত ও উচ্চতায় সর্বশ্রেষ্ঠ । ইনি লম্বায় প্রায় 
সাত ফুট । জেলের 1৪110 ০1০০ই তাহার শান্ত হাস ও 70921091095 


মৃত্যুর কারণ। 


৬ আন্দামানে দশ বৎসর 


রাজনৈতিক নিরবাগিতগণ কত ক জেত্রের গরিবর্টন (8০1০7) 


রাজনোতিক বন্দীদের এখানে আসবার পর হইতে শেষ পর্যন্ত জেলের 
নির্যাতনের আমূল পাঁরবর্তন হইয়াছে বাললে অততযুান্ত হয় না। বারবার 
অনেক সংগ্রামের পর, অনেক দৃঃখ-কন্ট ভোগের পর, অনেক ঝড়-বাযু 
তাহাদের উপর প্রবলবেগে বাহয়া যাইবার পর সরকার পক্ষকে ইহা স্পন্ট 
বুঝতে হইয়্াছল যে বোমাওয়ালারা নির্যাতনে দামবার পান্র নহে, তাহারা 
অত্যাচারকে চোখের সামনে দোঁখিয়া বিনা প্রাতিবাদে সহ্য করার পান্র নহে । 
তাহাদের এই চারনত্বলের প্রভাবের নিকট জেল-কর্তৃপক্ষের গর্ব শেষকালে 
খর্ব হইয়াছিল তাহারই প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি কথা পাঠকগণকে জানাইবার 
ইচ্ছায় এই অধ্যায়ের অবতারণা । এ সকল খণ্ড যুদ্ধ পাঠ কাঁরয়া, পাঠকগণ 
তাঁঞ্ধ পাইবেন ক না জান না। যাহারা দেশ ছাড়া, চর জীবনের জন্য 
দেশের মাটি হইতে 'নর্বাঁসত, যাহারা আপন পাঁরজনের প্লেহ-ভালবাসা 
হইতে বণ্চিত, এখানে যাহাদের আপনার বাঁলতে কেহই নাই, তাহাদের 
উপর 'কর্প নির্মম অমানুীষক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় তাহা দেশবাসীর 
নিকট সম্পর্দ অপারজ্ঞাত তাহাই দেশবাসীকে জানাইবার আভিপ্রায়ে 
দুই-চারটি সংবাদ দতোছ । 


॥ ১ ॥ 
স্থায়ী পরিবতিত নিয়ম 

ভোজনের পর তৃত্তাবাশিন্ট ভূমি হইতে উঠাইয়া পারঙ্কার করা ঝাড়ুদার 
বা মেথরের কাজ । আমাদের সঙ্গে একটা গোলমাল বাধাইবার উদ্দেশ্যে 
টিণ্ডেল ও পেটি-আফসার উপরওয়ালাদের প্ররোচনায় সেই পারত্যাজ্য 
অবাঁশন্ট আমাদের দ্বারা উঠাইবার জন্য চেষ্টা কারত। অন্যান্য সাধারণ 
বন্দীরা ভয়ে উঠাইয়া ল্ইত, আমরা তাহা কাঁরতাম না। এ কারণে 
তাহাদের সঙ্গে বাক্যের খোঁচাখশীচ খুব চাঁলত । এ সকল ঝগড়া লইয়া 
ব্যাড়ী সাহেবের নিকট গেলে সামনে কোন একটা মীমাংসা কাঁরত না 
তাহার অর্থ এই ষে কাটা দ্বারা কাটা উঠাইবার চেক্টা করা এবং 
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গোলমালটাকে পাকা কাঁরয়া তোলা । অনেক ঝগড়ার পর যখন আমরাই 
জয়ী হইলাম তখন ০০৮৫০ ০£০০1-রা জব্দ হইয়া আমাদের শত্রু হইয়া 
উঠল এবং ব্যাড়ী সাহেবের উদ্দেশ্য সফল হইল । আমরা জয়ী হইলেও 
আমাদের পিছন হইতে কেউ একেবারে লোপ পাইল না। আমরাও 
উল্টা সাধারণ বন্দীদগকেও বাধ্য করিলাম তাহারা যেন ভয়ে ঝুঁটা 
( তুন্তাবাঁশন্ট ) না উঠায়। এরুপ ঝগড়া প্রায় ১৯১৯ সাল পর্যন্ত চলে 
ইহার পর প্রাতাঁনয়ত পরান্ত হইতে হইতে উহা একটা স্থায়ী পাঁরবার্তত 
নিয়মে পাঁরণত হয় । 


7২ ॥ 


কল, 
( আন্দামানের ভাষায় ঘান ) 

যাহারা লেখাপড়া কারয়া জাঁবনের সকল সময় কাটায়, যাহাদের 
ব্যবসা কুঁলমজুরশ নহে, যাহারা সামাজক প্রথার দোষে শ্রমীবীদের সঙ্গে 
সমভাবে কখনও চাঁলবার সুযোগ পায় নাই, যাহারা কাঁঠিন শ্রম কীরতে 
অনভ্যন্ত, অন্য সহজ কাজ থাকা সত্তেও তাহাদগকে কঠিন কাজে দিলে 
কিরূপ মনোবৃত্তির পারচয় পাওয়া যায় । তাহাদের সম্বন্ধে কোন ববেচনা 
না করার উদ্দেশ্য নির্যাতন ব্যতীত আর 'কছুই বলা যায় ?ক না, তাহা 
পাঠকগণ ববেচনা কারবেন । রাজনোতিক বন্দীদণের মধ্যে অনেককেই 
কঠোর পাঁরশ্রম করিতে হইয়াছে । এই সকল কাজের মধ্যে জেলে তৈলের 
ঘানি টানাই সর্বাপেক্ষা কাঠন। জেলে আসলে সকলেরই অবস্থা এক, 
ভদ্র-অভদ্র নাই, দুর্বল-সবল নাই, পারগ-অপারগ নাই, গুণীশীনগ্ুন বিচার 
নাই, ছোট বড় সকলেরই প্রাতি একরপ দৃষ্টি, একরূপ ব্যবহার । সরকারের 
এই সমদৃষ্টির ইীতিহাস একমাত্র জেলের ভিতরেই কিন্ত্রু দেখা যায় বাহরে 
ইহার সম্পর্দ বিপরীত । বাহিরে কালা-সাদার আমল বথেম্ট আছে। 
ইংরাজ কর্মচারীরা আমাদগকে নেটিভ বাঁলয়া যে ঘ্বণা করে এবং এই ঘ্বণার 
ফলে যে আমাদের প্লীহা ফাটে তাহার খবর আমরা সর্বদাই পাই । জেলের 
বিচারের ন্যায় সরকার যাঁদ সকলকে নিজেদের সঙ্গে মিলাইয়া বাহিরে এক 
নজরে দোখত, সকলকেই যাঁদ এক মনে কারত তবে আমাদের এখানে 
আসয়া পচতে হইত না আমাদের সমাজ, ধর্ম ও দেশের উপর অত 
অত্যাচার হইত না । 
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যে সকল দুর্বল ও অক্ষম লোককে ঘাঁনতে দেওয়া হয় তাহাদের উপর 
প্রত্যহ অনেক অত্যাচার হয় । তাহা কোন রাজনৈতিক নির্বাঁসতের চোখে 
পাঁড়লেই প্রাতবাদ করে, এই প্রাতবাদের ফলে নির্যাতনকারীদের কাজে বাধা 
দেওয়া হয় বলিয়া সরকারের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে অনেক খবর পৌছায় । 
আমরা বন্দী হইয়া সরকারের ইচ্ছানুরুপ কার্ষে বাধা দেওয়াতে তাহাদের 
সহ্য হইল না । তাহারই ঝাল 'মট্টাইবার জন্য আমাদগকে নানা উপায়ে 
জব্দ কারবার চেত্টা করে। তাহা যে শুধু এই ক্ষেত্রেই করে তাহা নহে, 
আমরা যতবার যত [বিষয়ে জেলের +নর্যাতন কমাইয়া পাঁরবর্তনের চেল্টা 
কাঁরয়লাছ ততবারই আমাদের উল্টা বিনা কারণে 'নর্ধাঁতিত হইতে হইয়াছে । 
আন্দামানের সমন্ত সময়টাই রাজনৈতিক বন্দীদের এ ভাবে কাটিয়াছে । 
আমরা যখন কিছুতেই পরাজয় স্বীকার কাঁর না তখন আমাদের অজ্ঞাতসারে 
অত্যাচার কাঁরতে চেম্টা করে । পাণকগণ জানেন যে ৬নং কলুর আন্ডায় 
কখনও কোন রাজনোৌতক বন্দীকে রাখা হইত না। তাহার কারণ আমাদের 
অজ্ঞাতসারে সেখানে অত্যাচার করার স্াবধা হইত । তথাঁপ তাহা 
আমাদের চক্ষু-কর্ণের গণ্ডী এড়াইয়া যাইতে পারত না। আমরা এক- 
একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া 02156 0010010155101761 ও 900৮কে জানাইতে 
লাগলাম । গভর্ণমেন্টের একটা ধারা আছে যে তাহার সাধারণ একটা 
কম্নচারখ, এমন কি একটা পনের টাকা বেতনের আরদাঁলও যাঁদ একটা অন্যায় 
করে এবং তাহার 'বরৃদ্ধে কোন আভযোগ উপাঁস্ছত হয় তবে তাহার সর্ব 
উপ্ারতন কর্মচারী হইতে নিমের সকলেই তাহাকে সাহাধ্য কারতে ঘুষ 
করে না। উপারতন কশ্মচারীদের নিকট আভযোগ আ'নিতেও ফল যাহা 
সর্বত্র হইয়া থাকে এখানেও তাহাই হইতে চাঁলল। কিন্তু আমরাও 
একেবারে নাছোড় বান্দা হইয়া লাগলাম-বছ বৎসর এভাবে চাঁলতে 
লাগল । একটা শেষ সীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত নরন্ত হইবে না বাঁলয়া 
আমাদের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্কল্প কারল । জআঁবশ্রান্ত গাতিতে প্রাতবাদের 
ফলে অত্যাচারের সংখ্যা ক্রমে কীময়া আসিল। কিন্তু একেবারে বন্ধ 
হুইল না। তৈল কম হইলে পুরা না হওয়া পর্যন্ত রাঁন্র সাতটাই হউক কাজ 
কারতেই হইবে । শাঁনরার সম্পূর্ণ কাজ না দিতে পারিলে রাঁববারের 
আশায় সে ?দনের মত রাঁন্রকালের জন্য অব্যাহাতি 1দয়া রাঁববার দিবস 
কাজ করাইয়া কাজ পুরা করিয়া লর । এক 1দবস রাঁববারে কাজ করাইয়াছে 
বালয়া পরমানন্দ 986-কে জানায় । তাহার উত্তরে 5০৪ 138৬০ 110013188 
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6০ ৫০ স1010 0020 509. 816 1000 50061:19621506176 ০01 0561711? 
পরমানন্দকে একথা বাঁলল বটে 'কন্তু জেলার ষে কাজটা অন্যায় কাঁরয়াছে 
ইহা বুঝয়া আফিসে যাইয়া তাহাকে শাসাইয়া দেয় এবং পরে আমরা 
থাঁকতে এর্‌প কাজ আর কখনও হয় নাই। 

একবার 1297019] 12৬7 0৫ 03001:20 7911500০1-"দের কোন এক জনের 
উপর ভীবণ অত্যাচার হয় । কলর ডাগার সঙ্গে তাহার হাত বীঁধয়া 
বলপূর্বক ঘুরাইতে থাকে, চলিতে অসমর্থ হইয়া সে ভূমিতে পাঁড়য়া যায় 
তখন ভূঁমর উপর 'দয়াই তাহাকে ঘুরাইতে থাকে এ-কারণে তাহার সমন্ড 
শরীর ক্ষত-নিক্ষত হইয়া রন্তধারা বহতে থাকে । ন্রিলোক্যবাবু একবার 
ইহান্ন প্রাতবাদ করেন । সে সময় 9৫2৭৮এর সঙ্গে তাহার বচসা হইয়া 
যায় সে জন্য তাহাকে দণ্ড ভোগ কাঁরতে হয় বটে কন্তু সে লোকটিকে আর 
কখনও কন্তুর কাজে দেওয়া হয় নাই। একথা পূর্বে একবার উল্লেখ 
কাঁরয়াছি। ক্রমে প্রাতবাদের পর প্রাতবাদের ফলে অত্যাচারের মান্রা 
কাঁময়া আসিল এবং সকলেই একটু আরাম পাইল । 

081] [২9010 (50001716065 যখন আন্দামানে যায় তখন একটা 
চীনাকে ঘাঁনিতে কাঙ্গ কারতে দোৌঁখয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, “তোমার 
ওজন কত এবং কতাঁদন যাবত কল্গুতে কাজ কাঁরতেছ ?” 

তাহার উত্তরে সে বলে, “আমার ওজন ৭০ পাঃ এবং তিন বংসর যাবত 
কলুতে কাজ কাঁপতোছ।” এ কথা শ্ানয়া তাহারা আশ্চর্য হইয়া গেল 
এবং ০৪194091 00%/0-এ আসয়াই 986০৮-কে একখানা কড়া চিঠি দেয় । 
তথ্থাঁপ তাহাকে কলুর কাজ বদলাইয়া অন্য কাজ দেয় নাই । আমরা 
জেলে ছিলাম বাঁলয়া যে অত্যাচারটা আমাদের চোখেই পড়ে শুধু তাহাই 
নহে । উহা উপরোন্ত ঘটনা হইতেই পাঠকগণ বুঁঝয়া লইবেন । অন্যান্য 
সংবাদ নবম পারচ্ছেদে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন । 

ছোট ছোট ছেলেদের (7:15006 11। 0055 £808 ) ঘানির কাজে 
দেওয়া নাধদ্ধ। তাহাদের জেল অপরাধের জন্য মাঝে মাঝে কলুতে 
দেওয়া হইত । আঁত অল্প বয়সের নাবালক ছেলেদের এরূপ হাড়ভাঙ্গা 
পারশ্রমের কাজ দেওয়া যে অন্যায় তাহা শুধু আমাদের নিকটই নহে, উহা 
সরকারের 'নিকটও বাঁলয়াই কলুতে- এমন কি, শন্ত কাজেও দেওয়া 'নাষদ্ধ 
করিয়াছে । আমরা সরকারের উীন্তর উপরই নির্ভর কাঁরয়া সংগ্রামে ব্রতণ 
হইয়া জয় হইয়াছিলাম । 


৮০ আন্দামান্নে দশ বখসর 
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বহারী দাশ 


পু লন 


৮৮: 


॥ ৩ ॥ 


বাচ্চ। ফাইল 

দশম অধ্যায়ে বাচ্চা ফাইল ( ৮০55" 8816 ) সম্বন্ধে অনেক কথা বলা 
হইয়াছে । তাহাঁদগকে পৈশাচিক অত্যাচার হইতে মুন্ত কারবার জন্য 
বারশনবাবূ প্রভাত প্রথমে অনেক চেত্টা করেন, এজন্য কু-প্রবান্ত পোষণকারণ 
পাঠানগণ “বাঙ্গালীদের” শন্তু হইয়া উঠে । যখন ৪০6 ৪0. 70415 "দয়া 
98700কে মুগ্ধ করে তখন তাহার সাহায্যে অনেক নাবালক ছেলেকে 
বারীনবাবু ও অন্যান্যরা অনেক বপদ হইতে রক্ষা করেন। অবশেষে 
909৮ আমাদের সদাভিপ্রায় বুঝতে পাঁরয়া পরে ছেলেদের বারীনবাবুর 


হাতে সীপয়া দেয় । তখন হইতেই ছেলেদের দুর্গাতর পাঁরবর্তন হইয়া 
সমন্ত দুঃখের অবসান হইল । 


॥ ৪ ॥ 

জেল 
জেলে কয়েদীরা সকাল হইতে বেলা ৪টা-৪|টা পর্যন্ত নানাবিধ শন্ত 
কাজ করে কিন্তু বৈকাল বেলা তাহারা প্লান কারবার জন্য জল পায় না। 
সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পাই না। ঘর্মান্ত কলেবরে লোক সমন্ত দিবস ঘাঁনতে 
কাজ কাঁরয়াও এই অবস্থায় যাঁদ তাহাদের দুই 'দৃবস ম্লান না কাঁরয়া থাকতে 
হয় তবে যে কিরুপ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা হয় তাহা সহজেই অনুমেয় । এই 
জলের জন্য সাধারণ কয়েদীরা আমাদের মুখের দিকে চাতকের ন্যায় 
তাকাইয়া থাকত |ঞ্ক তাহাদের ধারণা, তাহারা বাঁললে কিছু হইবে না-_ 
বাবুরা বাঁললেই হইতে পারে । আমরা বাললে আবার জবাব পাইতাম, 
“তোম্লোকৃকা জরুরত নোহ, তোমলোক কাহাকেওয়ান্তে বল্তে”, তখন 
জিদের বশবর্তী হইয়া মিথ্যা বাঁলতে বাধ্য হইতাম, “হামলোককো জরুরত 
হ্যায় ।” যাঁদও এ সকল সামানা সামান্য বিষ, তথাঁপ ইহার জন্যও 

আমাদের কম শান্ত ক্ষয় কারতে হয় নাই। 
পানীয় জল পূর্বে কাহাকেও ৯ পাউগ্ডের বেশী দেওয়া হইত না, 
দরকার হইলেও পাইত না। ইহা 'নিয়া সময় সময় তুমুল ঝগড়া চালিত । 





« আমরা এক নম্বর হইতে অন্ত নম্বরে যাইতে পারিতাম না। অতএব বাধা হইয়া 
আমাদের জন্ত আল আনিয়। দিত, ভখন সকলেরই কাঁজ চলিত। 


আন্দামানে দশ বৎসর ৮১ 
ঙ 


নাছোড়বান্দাদের সঙ্গে জয় হওয়া সহজ কথা নহে । পরে ভয়ে আমাদিগকে 
দিত কিন্তু অন্যান্যকে বণ্টিত কাঁরত। যতাদন সকলের পক্ষে ইহার সুবিধা 
না হইল, ততাঁদন পর্যন্ত আমরা প্রাতবাদ কাঁরতে বিরত হইতাম না, ইহার 
ফল .শেষকালে এমন হইল যে কেহ কেহ গোপনে পানধয় জলে প্লান পর্যন্ত 
কাঁরতে পারত । এখানে পানীয় জল, জলওয়ালা ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ 
কারতে পারত না। এই জল ছোয়ার জন্য পূর্বে বেত্রাঘাতও কেহ কেহ 
পুরস্কার পাইয়াছে। আমরা যখন জোর কাঁরয়াই জল স্পর্শ কারতে আরপ্ত 
কাঁরলাম তখন উচ্চ-জাতর মধ্যে আর কেহ বাকি রহিল না । 


॥%& ॥ 


পুস্তকালয় 


প্রথম যখন রাজনোতিক নির্বাপতগণ এখানে আসে জান এখানে 
তাহাদের জন্য পুন্তক পাঠের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরে এই অসুবিধা 
দোঁখয়া তাহারা নিজেদের বাড়ী হইতে পুন্তক আনায় । সেই সকল পুন্তক 
গুদামে রাখা হইত এবং সপ্তাহে একবার অর্থাৎ রাঁববারে একখানা কাঁরয়া 
দেওয়া হইত এবং পণের রাববারে তাহা বদলাইয়া আর একখানা নিজের 
বই আনতে পারত । নিজেদের পুস্তক নিজেরা পাঠ কারবে তাহাও 
একের পুন্তক অন্যে পাইবে না । ক্রমে যখন তাহাদের পুন্তক বৎসর বংসর 
আনতে আনতে অনেক জমা হইয়া যায় এবং ষত্রের অভাবে নম্ট হইতে 
থাকে, তখন ৯০৮এর নিকট তাহারা এই আবেদন জানায় যে, “আমাদের 
পুষ্তকগ্বাল আমাদের তত্বাবধানে রাখলে নন্ট হইবে না এবং আমরা একে 
অন্যের পুন্তকও পাঠ কাঁরতে পারিব।” তাহাদের এই আবেদন কোন 
আমলেই আসল না। পরে 00166 0020120155107591-কে জানায় এবং 
তীনই ইহা যুন্তযু্ত বাঁলয়া ০91):8] €০%৮৪[-এ একটা রাজনোৌতিক 
নির্বাঁসতদের পুষ্ভক দ্বারা ক্ষুদ্র পুন্তকালয় স্থাপন কারবার আদেশ দেন । 
01015£ 00110155101) যাঁদ আমাদের কোন উপকার করিয়া থাকেন 
তবে ইহাই । এই পুন্ভক অন্য কোন ননরর্বাসতকে পাঠ করিতে দেওয়া 
হইবে না আমাদের দ্বারা ইহা স্বীকার করাইয়া লয় । প্রত্যেকেই বৎসরে 
একটি কাঁরয়া চ৪:০৪] ও একটি করিয়া চিঠি পাইতে পারে । এরুপ ভাবে 
পৃষ্তক আনাইতে আনাইতে সকলের পুন্তক একত্র হইয়া পুন্তকাগারে প্রায় 


৬ আন্দামানে দশ বৎসর 


দুই হাজারের আঁধক পুন্তক জমা হইল । তন্মধ্যে ধর্ম, রাজননীত, ইতিহাস, 
উপন্যাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভাতি নানা বিষয়ের অনেক মূল্যবান পুন্তকই জমা 
হয় ; কোনটিরই অভাব থাকে না। আমাদের শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাস এই 
পুণ্তকালয়ের তত্বাবধান করেন। এই পুন্তকালয়ের জন্য কমিশনার সাহেব 
কতকগুলি নিয়ম কাঁরয়া দেয়, তাহার |মধ্যে একটা নিয়ম ছিল যে, যাহার 
নামে পুণ্তকালয়ে পুণ্ভক জমা থাকবে না, সে এই পুণ্তকালয় হইতে পুষ্তক পাঠ 
কারবার জন্য পাইবে না। আমাদের যাহারা শেষে আঁসয়াছে তাহাদের 
সঙ্গে পুণ্তক না থাকাতে অনেকেই অনেক অস্থৃবিধা ভোগ করিয়াছে । 

জেল ০০000192 যখন আন্দামান পাঁরদর্শন কাঁরতে যায় তখন জেলে 
সকল কয়েদীর জন; পুন্তকপাঠের ব্যবস্থা নাই দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হয় 
এবং এ সম্বন্ধে তাহারা অত্যন্ত খারাপ মন্তব্য পাশ করে এবং তাহারা ওখানে 
আসতে আসতেই অনাঁতাবলম্বে সকলের পুন্তক পাঠের ব্যবস্থা কাঁরতে 
আদেশ দেয় এই সংবাদ জেল 5০৭৮-এর নিকট পৌছা মান্ই কমিশনার 
সাহেবকে জানায় । কাঁমশনার সঙ্গে সঙ্গেই 98৮কে 'লাঁখয়া জানায় 
“53০৬৮ কি টাকা বৎসরে বৎসবে দবে, রাজনোতিক 'নর্বাঁসতগণ তাহাদের 
পুপ্তক সকল কয়েদীকে পাঠ করিতে দিতে রাজ আছে কিনা তাহা আমাকে 
জানাও 1” 

আমাঁদগকে এ মংবাদ জানাইবার পর আমরা কতকগুলি সরতে 
সম্মত হই । সর্তের মধ্যে ছিল £০ড56150816-কে এখনই দ্ুই শত টাকা 
দিতে হইবে, আমাদের পুস্তক আমাদেরই থাকবে এবং তাহা আমাদের 
ইচ্ছামত যাহাকে ইচ্ছা দিতে পারব, পুভ্ভক ছিশড়য়া গেলে বাধাই খর5 
60৬0107617৮ দিবে, ওত্্াবধান চরাঁদনই আমাদের লোকের হাতে 
থাকবে । এই সর্তে 8০521210061 রাঁজ হওয়া মান্ই আমরাও রাজ 
হইলাম, আমাদের মনে যে সাঁদচ্ছা ছিল তাহা পর্ণ হওয়াতে সকলেই 
আনান্দত হইলাম । সকল কয়েদকে পুষ্তক পাঠ কাঁরতে 'দবার জন্য 
আমরা বহু বৎসর যাবৎ চেম্টা করিতোছিলাম । 091] 00290010665 এখানে 
না আসলে হইত কনা কে জানে । 

পুন্তকালয় যাঁদও হইল কন্ধু সাধারণ লোকের পাঠের উপযোগী পুণ্ভক 
আমাদের এখানে নাই । পরে আমাদের কেহ কেহ নিজেরা তাহাদের 
উপযোগী পুষ্তক আনাইয়া দেয়। আর £০%০0067,৮-এর টাকা দ্বারাও 
তাহাদের পাঠের যোগ্য পুম্তক আনান হয় । 


আন্দামানে দশ বৎসর ৮৩ 


॥ ৬:॥ 
কুঠিতে পাত্রের ব্যবস্থা 
জেলে রাববারে ১০টার পর আহারাদি শেষ করিয়া বেলা ৩টা পর্যন্ত 
কুগিতে বন্ধ থাকিতে হয়, কন মল-মূত্র ত্যাগের জন্য কোন পানের ব্যবস্থা 
নাই । ইহার মধ্যে যাঁদ কাহারও মল-মূত্রের বেগ হয় তাহা হইলে কুগির 
মধ্যেই কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। আর আঁতীরন্ত চালাক হইলে কুঠির 
প্রাচীরে প্রশ্রাব করিয়া কাজ সারে । রাজনোতিক নির্বাঁসতাঁদগকে, গু'তার 
ভয়ে ডাকলে খুলিয়া দেয় ৷ ব্ক্ধদেশীয় লোকেরা বড় কদর্য, তাহাদের 
ঘুণা নাই বাঁললেই হয় । এ-সকল কর্ম তাহারাই বেশী করে । এ বিষয়ে 
পাঁররর্তন নিতান্ত আবশ্যক মনে কাঁরয়া আমরা 94০৮-কে জানাই ; 
গোনাইবার পরও এ ভাবেই চলে ; আমরাও বার বার এ সম্বন্ধে জানাইতে 
লাগলাম । পরে রাববারে এবং ছুটির দিনে কঁঠিতে মল-মূত্র ত্যাগের জন্য 
পান্তা দবার ব্যবস্থা হয়। 


॥৭ 0 


বাঙ্গালী কাটা 

০০017 1১০90110118 জেলের মধ্যে শন্ত কাজ । আমাদের মধ্যে নিতান্ত 
দূর্বল না হইলে কেহ কাজ হইতে ম্বন্ত পায় না। প্রথম প্রথম 'নয়ম ছিল 
সমন্ত দনে ষতটা কাজ হইত ৩তটাই দিতে হইত, কিন্তু তাহাদের কর্তা 
পক্ষের (5) নিয়ম অনুসারে প্রাপ্য ২ পাউগ্ড। সমন্ত দিন ভয় দেখাইয়া 
বে-আন্দাঁজ কাজ করাইয়া ৩ থেকে ৫ পাউগ পর্যন্ত আদায় কাঁরত। আমাদের 
নিতান্ত পুরাতন বন্ধগণ দেখিলেন যে এ নিতান্ত অত্যাচার, তখন তাহারা 
আমাদের দেশের তুলা দণ্ডেব ন্যায় একটা মাপকাঠ তৈয়ার কাঁরল । ইহার 
নাম “বাঙ্গালী কাটা”। ইহা আমাদের হেমবাবুর আঁবহ্কার । এই 
আবিক্কাবের ফলে সকলেরই শ্রম লাঘব হয় । আজ পর্যন্তও এই কাটার 
সঙ্গে “বাঙ্গাল”দের নাম জাঁড়ত আছে । 


॥ ৯ ॥ 


বন্দী নিবাস রহিত 
১৯১৯ সালে কি ১৯১৮ সালের শেষ ভাগে জেল কমিটি যখন 
আন্দামান পাঁরদর্শন কারবার আঁভিপ্রায়ে আসেন তখন আমরা সকলে ভন্ন 


৮৪ আন্দামানে দশ বংসর 


ভিন্ন ভাবে ছয় খান দরখান্ভ কাঁর । বারানবাবু প্রভাত পুরাতন বাঙ্গালী একটি, 
নবাগত বাঙ্গালী একটি, সাভারকর একটি. লাহোর মামলার শিখ প্রীতি দুইটি 
এবং ব্রক্মদেশের ষড়যন্ত্র মামলার একট । এতদ্যতশত তাহারা সাভারকর, 
চত্তর সিং, অমর সিং, বারীনবাবু, হেমবাবু প্রভীতর সঙ্গে এখানকার অবস্থা 
সম্বন্ধে আলাপ করে। ইহাব মধ্যে সাভারকরের সঙ্গেই বহুক্ষণ গোপনে 
1150615 আলাপ করে । আমাদের দরখান্তের প্রধান উদ্দেশ্যই ছল 
/008100901), 06081 52601610217 উঠাইয়া 1দবার যুন্তযুস্ত কারণ দেখান, 
ইহা ছাড়া বাহরের লোকেরাও বেনামা অনেক সংবাদ 'দিয়া আমাদের 
এই উদ্দেশ্যকে সফল কারবার জন্য অনেক সাহায্য কারয়াছে। আমরা যে 
সকল কারণ দেখাইয়াছ তাহার মধ্যে জলবায়ু খারাপ, মৃত্যুর সংখ্যা আঁধক 
বাঁলয়া নানার্প 1961005 ০0107 হয়, চল্পশ বৎসরের হিসাব দেখাইয়া 
দেখান হইয়াছে যে বসব বৎসর £০৬০12736)৮এর ক্ষাতই হইতেছে, 
সংক্লামক ব]াঁধ আঁধক পাঁরমাণে লোকের স্বাস্থ্য নম্ট কাঁরতেছে । নোতিক 
চরিত্র হসাবে এখানে এত নীচ যে তাহা ব্যস্ত করাযায়না। এমন 
অবস্থায় লোককে এখানে আনিয়া কিছুতেই তাহাদের স্বভাবের পাঁরবর্তন 
ঘটাইতে পারে না, দ্বত্টান্ত সহ এই সকল ঘটনার সমর্থন কাঁরয়া দরখাস্ত দেই, 
আমাদের দরখান্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্দামান উঠাইয়। দয়া সর্বব্যাঁধর 
মূল নন্ট করা । আমাদের এই' দরখাস্ত পাইয়া উহ? সত্য কনা .জানবার 
জন্য তাহারা চেষ্টা করেন । যখন উহা সত্য বাঁলয়া তাহাদের নিকট 
প্রমাণ হয় তখন আন্দামান 'নর্বাসন উঠাইয়া দিবার পক্ষে তাহারা মন্তব্য 
পাশ করেন, তাহার কারণ আমাদের দরখান্ত অনুর্পই দেখাইয়াছে, কেবল 
পাঁরবর্তন ভাষার । ইহার আন্দোলন জেলে ও বাহরে খুব হইয়াছল 
ইহারই কিছুদিন পরে 20125 10061001 70107012 11. ড০506-কে 
[17019 £০০079617 পাঠায়, আমরাও সেই সময় একই মর্মে তাহার 
নিকট একটা দরখান্ত পাঠাই । তাহার সেখানে আসার উদ্দেশ্য, রূমে 
কোন উপায়ে আন্দামান উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহা জানা । তান এখানে 
আসার পর সকল কর্মচারীর ভাত মারা যায় দোখয়া তাহারা 
তাহাকে যদী্তদ্বারা মুগ্ধ কারতে চেম্টা করে, সাহেবও তাহাতে কতকটা 
মুগ্ধ হইয়া একটা ধারণা কারয়া যায়। শত হইলেও এখানকার 
কর্মচারীরা সাদা চামড়া । যে উপায়েই হউক তাহাদের ভরণ-পোষণ 
কারতেই হইবে । 


আন্দামানে দশ বৎসর দি 


117 20556 এখানে থাকতে থাকতেই বঙ্গীয় রাজনোতক 
নির্বাসতগণকে বাঙ্গালা দেশে পাঠাইয়া 1দবার হুকুম সিমলা হইতে আনয়ন 
করেন। তিনি যে জাহাজে রওনা হন আমরাও ঠিক সেই জাহাজেই 
দেশে ফার। 7৬0 005109 কলিকাতা অবতরণ কারবার কালে আমরা 
সাঁড়র ধারে তাহাকে ঘোঁরয়া ধাঁরলাম । তখন তাহাকে অনেক প্রশ্নের 
পর জানতে পারলাম যে তাহারা ক্রমে দশ বৎসরের মধ্যে আন্দামান 
উঠাইয়া দিতে চেষ্টা কাঁরবে । 


)৯॥। 
খাভ্দ্রেব্য উদ্ববত্ত 


জেলের ভিতরে মারাঁপট, "নর্যাতন ইত্যাঁদ একটা নিত্য-নোমিন্তিক 
ব্যাপার । এই অত্যাচারের ফলে ভান 'সং-এর ন্যায় কত লোক যে 
মানবলশলা সম্বরণ কাঁরয়াছে, তাহার কেহ হিসাব দিতে পারে না। পরে 
বোমাওলাদের গু'তায় এমন অবস্থা হইয়াছিল ষে কেহ কাহারও উপর 
ভয়ে হাত উঠাইত না। পাছে “বাঙ্গালীরা; সাক্ষ্য হইয়া কোন 7০16 
বাআন্দোলন করে এই ভয়টা সকলের মধ্যেই সংক্লামক হইয়া উঠে। 
ছোটখাট অনেক পাঁরবর্তন এখানে হইয়াছে_-জেলে খানা কম-বেশী নিয়া 
একটা ঝগড়া প্রত্যহ হইয়া থাকে । খোরাক নিয়া, বসন নিয়া, খাবার 
ভাল-মন্দ নিয়া অনেক মসলা খরচ করার পর একটা স্বাভাবক অবন্থায় 
আসে । পরে খাবার কম না হইয়া আঁধকাংশ "দন বেশীই হয় এবং 
এঁ উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য উহাদিগকে দেওয়া হয়-__যাহারা ঘাঁন ইত্যাদ শঙ্ত 
কাজে নযুত্ত । 


॥ ১০ ॥ 
ছাপাখান। 


নারকেল ছোবরার তার দ্বারা দাঁড় পাকানই এখানে হালকা কাজ । 
এতঘ্ব্তীত আর কোন কাজই সহজ নহে । যাহারা লেখাপড়া জানে 
তাহাদের জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই । ৬৮6: বা ম্বন্স ইত্যাঁদ কাজের 
জন্য যে কয়জন লোকের দরকার সে কয়জন ব্যতীত অন্যান্য সকলে একই 
দ্বরবন্থা ভোগ করে। আর রাজনোৌতক নর্বাঁসতগণ লেখাপড়ার কোন 


৮৬ আন্দামানে দশ বংসর, 


কাজই পায় না। এ সকল নিয়া অনেক আবেদন-নবেদন চলে ও ইহা 
অনেক বৎসর যাবত চাঁলতে থাকে, কিন্তু সরকারের মতের পাঁরবর্তন কারতে 
আমরা সক্ষম হইলাম না। তথাঁপ আমাদের দাবী ছাড়লাম না। জেলে 
ঘাঁদ ভদ্রলোকের মত কাজ কাঁরতে হয় তবে এমন কাজ ভিতরে নাই, আছে 
কেবল ফাটকে । সেখানে থাকলে বাঁহরের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ 
হইতে পারে এ কারণে আমাদগকে ওখানে দিবে না, কারণ আমরা 
অন্দর-মহলের বাঁসন্দা। আমাদের দৃষ্টি চার পরদার বাহরে যাওয়া 
নাষদ্ধ। জেলে যখন অন্য কোন সহজ কাজ আমাদিগকে দিতে পারে 
না, আর আমাদের যন্ত্রণায় যখন সরকার আতন্ট হইয়া উঠল তখন জেলে 
একটা ছাপাখানা খুলিয়া সেখানে আমাঁদগকে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা 
কারল। তখন হইতেই এ জেলে ছাপাখানার সৃষ্টি । এই ছাপাখানায় 
আমাদের লোক অপেক্ষা সাধারণ লোকই বেশী সংখ্যায় কাজ করিত এবং 
তাহারাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু আরাম পাইল । পূর্বে লেখাপড়া 
জানা লোক হইলেও একবার ঘানিতে কাজ কারতেই হইত । এই ছাপাখানা 
হওয়াতে এবং লেখাপড়া জানা লোকের প্রয়োজন হওয়াতে তাহারা শস্ত 
কাজ হইতে মস্ত পাইল । 


1১৯ ॥ 


বহু বীধাই 


আমাদের হেমবাবুর অজানা কোন কাজই ছল না। 'তাঁন যখন 
আমাদের [01819 ছিলেন তখন আমাদের ছোট ছোট বইগুলি সামান্য 
সামান্য মাল-মসলা দ্বারা সুন্দর কাঁরয়া গোপনে গোপনে বাঁধিয়া রাখতেন । 
হঠাৎ এক দিবস ইহা জেলারের দৃষ্টিতে পড়ে । তখন জেলার লোভ সম্বরণ 
কাঁরতে না পা'ঁরয়া তাহার দ্বই-চার খানা পুন্তক এবং বন্ধু-বান্ধবদের দ্ুই-এক 
খানা পুম্তক সুন্দর কাঁরয়া বীধাইয়া লয়। ক্রমে এ সংবাদ 99৭৩ 
জানতে পারিল এবং সেও তাহার অনেক পুন্তক বাধাইয়া লইল । তাহাতে 
মারও সন্তুষ্ট হইয়া হেমবাবু দ্বারা একটা 1০০০-101006 05091007606 
খোলে ; এখানে আন্দামান গভর্ণমেন্টের, 1822 ও ছাপাখানার সকল 
কাজই হইতে লাগিল । রাজনোতিক 'নর্বাঁসতদের জেল পারবর্তনের চিহ্বের 
মধ্যে [40185 7016239, 3০9০1-011)01175) 21001100100 0৫ 45100800817 
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এই কয়টিই প্রধান। আর তাহাদের উপর 'নর্যাতনের একটা চিহ্ন আছে 
হাত-কড়ির । সকল নির্বাসতকে দেওয়ালের গায়ে কয়ড়ার সঙ্গে হাত- 
কাঁড় ( 56219017116 1)81)0-07065 ) দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের প্রথম দলকে 
হাত-কাঁড় দেওয়ার জন্য স্বতল্ম বন্দোবস্ত । ছাদের মাঝখানে একটা কয়ড়া 
পঁতয়া তাহার সঙ্গে একটা লৌহ সলাকা ঝুঁলাইয়া হাত-কাঁড় দেওয়া হইত । 
তাহার উদ্দেশ্য দেওয়ালে বা অন্য কোন স্থানে যেন কোনর্প সাহাষ্য লইতে 
না পারে। এ চহ্ন আজও বর্তমান আছে, পুরাণো লোককে জিজ্ঞাসা 
করিলে বাঁলয়া থাকে “বাঙ্গালী লোককা হাত-কাঁড় ।৮ 

হাপপাতালে অসুম্থাবঙ্থায় ভার্ত হইলে দাত লোকের দণ্ড অর্থাৎ বোঁড় 
মস্ত করা হইত না। এ-সকল নয়া আন্দোলন হওয়াতে পরে হাসপাতালে 
ভার্ত হইলে সকলকেই দণ্ড হইতে হাসপাতালে অবস্থান করার কয় 'দবস 
অব্যাহাত দিত । 

এখানে আমরা যত মঙ্গলই কার না কেন, যত পাঁরবর্তনই হউক না 
কেন, সাধারণ 'ির্বাঁসত বাঙ্গালীদের অনেক ক্ষাত হইয়াছে । আমরা 
এখানে আছ বাঁলয়া তাহারা ৪067, 9126 এরূপ কোন দায়ত্বপূর্ণ 
কাজ পাইত না। তাহারা দায়ত্বপূর্ণ কাজ পাইলে আমাঁদগকে কোন 
গোপন কাজে সাহাধ্য করে ইহাই ছিল সন্দেহের কারণ । তাহা?দগকে 
আমাদের সঙ্গে মশিয়া একটু সুখ-দুঃখের আলাপ কাঁরতে দৌখলেই িগ্ডেল, 
পেটি-আঁফসার তাহাদের উপর কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করে এবং আমাদের 
অসাক্ষাতে শাসায়। এখানে বাঙ্গালীদের সংখ্যা খুব অপ । সুতরাং 
বঙ্গভাষী বা বঙ্গবাসী জানলে একটু জানবার বা আলাপ কারবার প্রবীস্ত 
তাহাদের হইত 'কন্ু সরকারের বাঙ্গালী প্রীঁতর অভাবে তাহাদের প্রবীন্ত 
নিবৃত্ত হইত না। শুধু বাঙ্গালী বালয়াই যে তাহারা আমাদের সঙ্গে 
আলাপ কারতে আসত তাহা নহে । জেলে বাঙ্গালীদের “বাঙ্গাল?” 
বাঁলয়া যথেষ্ট নাম আছে তাহার জন্যও তাহাদের একটু আলাপ কাঁরয়া 
জািবার প্রবুত্ত বেশী হইত । জেলের ভিতরে বাঙ্গালীদের আদর নাই 
আমরা এখানে আছি বাঁলয়া । বাহরে তাহাদের কেমন আদর আছে 
তাহা পাঠকগণ পরে জানিতে পারবেন । 

চতুর্দক রক্ষা কারয়া যাহা বলা যাইতে পারে তাহা বলিলাম, জেলের 
কথা এখানেই শেষ। আমাদের ওখানে যাবার পূর্বে আমাদের পূর্ব 
নির্যাসদিতদের উপর যে কি অমানষক অত্যাচার হইয়াছিল তাহা আমরা 
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চোখে দৌখ নাই বাঁলয়া লাখলাম না। তাহা পাঠকগণ বারীনবাবু, 
উল্লাস কর বাবু ও সাভারকরবাবুর পুম্তক পাঠ কাঁরলে জানিতে 
পারিবেন । 


এই গেল জেলের কথা । ইহার পর আন্দামানের বাঁহরের কথা 
আরম্ভ কাঁরব, এই বাহরের 'ববরণেই প্রকৃত আন্দামানের পাঁরচয় পাঠকগণ 
জানতে পারিবেন । 


॥ প্রথম খণ্ড সমাগ ॥ 
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আন্ামাণে দশ বতগর 
[_ 
॥ স্কিতীয় খঙ ॥ 


পর +,৭ আপ আদ পাল স্পা পিপি স্পেস দিশা পপীশসপীশী শি দাশ পপোপসম্্সর ০পপস 


কিছু 2800০ ৬129: ও 7২০9৪ জলায় আছে। এ-কসল স্থানে কখনও 
তাহাদগকে রাখা হয় না। এই সকল পলাতকদের মধ্যে সেই রকম ভাল 
লোকও থাকে । তাহাদগকে একবার সুযোগ দিলেই পাঁরবার্তত হইতে 
পারে । কমু কখনও তাহাঁদগকে সে সুযোগ দেওয়া হয়না । জেল 
হইতে বাহিরে গেলে যে, যে কাজ হইতে পলায়নের চেষ্টা করে তাহাকে 
আবার সেই কাজেই 'নযুন্ত করা হয় । অক্ষম বাঁণয়া কোন দনই কাজের 
পারক্্টন করে না। বার বার এরুপ অত্যাচার ভোগ কারতে করিতে 
সাধারণ লোকের মধ্যেও একটা প্রাতাহংসার ভাব জাগে । যাহার সাহস 
ও শান্ত থাকে সে প্রাতশোধ লইবার জন্য ণনর্যাতনকারী 'টগ্ডেলকেই একাঁদন 
মারয়া বসে। ০967968: লোক পাইলেই 'টিণেল ও জমাদারের হাতে 
সীপযা দেয় । কাজ বভাগ কবা অনেকটা টিগেল ও জমাদারের হাতে 
থাকে । তাহারা ইচ্ছা কারলেই লোককে সুযোগ-সুবিধা ও অবচ্থা বিশেষে 
কম্টও দতে পারে । সোজাসুজি ভাবে ইহাদেব দ্বারা 'নর্যাতিত হয় বাঁলয়া 
ইহাদের উপরই কয়েদীদের আক্কোশটা একট্র বেশী থাকে । টিগডল, 
জমাদাব খুনের মামলা কেবল 810051015 £৭0] জেলা হইতেই বৎসরে দুই 
একটা হইয়া থাকে । এই সকল স্থানে টিগডেল ও জমাদারাগার পাঠান ও 
পাঞ্জাবী মুসলমানদেরই এক চেঁটধা । বাহবে ইহাদের ক্ষমতা আমাদের 
দেশের জেলের 906106600601-এর ন্যায় । সাধারণ আববেচক লোকের 
হাতে অতখাঁন শাল্ত থাকলে আত্মহারা হইয়া সে যে কত অত্যাচার 
হইয়া থাকে তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এখানেই দোঁখতে পাওয়া যায় । জমাদার 
যখন যাহার বিরুদ্ধে বালবে তাহাই ধরব সত্য । কয়েদী বা অন্য কাহারও 
কথা সরকারের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নব । এই সকল কাবণে ভাল লোকও 
ক্রমে ক্রমে মন্দ হইয়া যায় । 

একজন গ্ুজরাটি মুসলমানকে একবার জঙ্গল কাজে দেওয়া হয়। 
সেখানে অসহ্য কম্ট বাঁলয়া জেলে আসার আঁভপ্রায়ে সে পলায়ন করে । 
এরুপ উদ্দেশ্যে অনেকেই এক দিন ?ক দুই দিন গোপনে থাকিয়া ধরা দেয় । 
জেলের ঘাঁনটানা জঙ্গল কাজের অপেক্ষা অনেকাংশে সহজ, একথা ভূত্ত- 
ভোগঁরা মুস্তকণ্ঠে স্বীকার করে । গুজরাটি কয়েদীটি দুই দিন পরে ধরা 
দেয় এবং দুই বৎসরের জন্য জেল-দণ্ড প্রাপ্ত হয়। জেলে যাইয়া সে দুই 
বংসর বিনা গোলমালে কাটাইয়া আসে । বাহিরে আসা মান্রই তাহাকে 
আবার পূর্ব কাজে নিষুন্ত করা হয়। সে জেলে যতাঁদন ছিল ঘানিতেই 
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কাজ কাঁরয়াছে। সুতরাং কোন গোলই ছল না, এবার সে ভীষণ 
প্রাতশোধ লইবার জন্য পূর্ব হইতেই সব ঠিক কাঁরয়া পালায় । কিছু টাকা- 
পয়সা সংগ্রহ করে এবং ভাল ভাল আরও তিন জন লোককে সাথারুপে 
পায়। দুই মাস পর্যন্ত তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। পরে ইচ্ছা 
কারয়াই আবার ধরা দেয়। ধরা দেওয়ারও একটা উদ্দেশ্য আছে। 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল প্রহরীদের 'নকট হইতে বন্দুক 'ছনাইয়া লওয়া । 
ফলে সে তাহাই কাঁরল ; একাঁদন রাব্রকালে কপাট ভাঁঙ্গয়া একটি বাঁদুক 
ও কাঁ্টজ লইয়া পলায়ন করে । পণায়ন কাঁরয়া আমরা যতদূর জান, 
আন্দামানে থাকা পর্যন্ত সে ধরা পড়েনাই। মাঝে মাঝে লোকের ঘরে 
বলপূর্বক প্রবেশ কারয়া কু কিন্ু খাবার সংগ্রহ কাঁরত ইহাই জানিতাম। 
লোকটা যতাঁদন আমাদের সঙ্গে মিশিয়াছিল তত'দন তাহার মধ্যে খারাপ 
কিছুই দৌখ নাই । তবে এরুপ কেন হইল পাঠক সে কথা জিজ্ঞাসা 
কাঁরতে পারেন । এরুপ হওয়ার কারণ জঙ্গলের শন্ত কাজ ৷ দণ্ড পাইয়া 
জেলে ভাল লোক বলিয়া পাঁরচয় দিতে চেম্টা কারয়াছে। সব রম 
শন্ত কাজ 'বনা বাক্যব্যয়ে কাঁরয়াছে। কোন দন কোন আগাঁত্ত করে 
নাই । তাহার সেই সততায় আঁবশ্বাস করাতে সে স্বভাবতঃই 'বদ্রোহী 
হহয়া উঠে । প্রথমে তাহার ধারণা ছশ এখানে ভাল ভাবে থাকলে 
বাহবে ভাল কাজ না হউক মানুষের যোগ্য কাজ দেওয়া হইবে । তাহার 
সেই ধারণাব উপর যখন আঘাত পাঁড়ল তখনই সে বিগড়াইল । এরুপ 
ইীতহাস অনেক আছে; দুই-একটির উল্লেখ করিলেই যথেন্ট, তাহারা 
বাহরে ভাল শিক্ষা পাইলে সেনা বিভাগে অনেক উন্নাত লাভ কারও, 
একথা 'নঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 

এই জঙ্গলে কাজ কাঁরতে পারলেই যে মুন্ত বা জীবনের ভয় নাই 
তাহা নহে । যাঁদ কখনও কেহ অসাবধান অবস্থান থাকে তখনই হযও 
হঠাৎ একট কার্তত বৃক্ষ উপরে পাঁড়য়া তাহাকে একেবারে পাঁষয়া ফেলে । 
এরুপ আকাঁস্মক ঘটনাও অনেক সময় ঘটে । ঘাঁটিলেই বা ঝার কি-_ 
সবই তো বেওয়ারস মাল ! 

রৌদ্র বাঁষ্ট সকল ঝতুতেই জঙ্গলের মধ্যে কাজ কাঁরতে হয় । জঙ্গল 
কাটা, নারকেল বৃক্ষ রোপণ করা, মাটি কাটা, পাথর ভাঙ্গা, বাগান করা, 
রবার চাষ, চা-এর চাষ ইত্যাঁদ অনেক শন্ত কাজ এই জঙ্গল কাজের 
অধীন । ইহার কোনটাই সহজ নহে । ইহার মধ্যে গাছ কাটা ও রবার 
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কাজ (মাঁট কাটা) সর্বাপেক্ষা কঠিন। মাটি কাটিবারও একটি নার্দন্ট 
পারমাণ আছে । দৈধ্যে, প্রচ্ছে ও গ্রভীরতায় কতটা দৌনিক কাটিতে 
হইবে প্রত্যেক দন তাহা প্রত্যেককে নার্দন্ট কাঁরয়া দেওয়া হয় । যাহারা 
এই কাজ কাঁরয়াছে তাহাদের মুখে শুনিতে পাই যে ইহা খুব কঠিন। 
অনেকেরই দ্বারা সম্পূর্ণ কাজ প্রত্যহ হয় না। সে জন্য বেড়ী প্রভৃতি 
দণ্ড তো আছেই, তাহাতেও নিন্তার নাই । আর সেই বেড়ী লইয়াই কাজ 
করতে হয় । রজনী প্রামাণিক নামে একজন বাঙ্গালা একবার এই মাটি 
কাটা কাজ হইতে পলায়ন করে । সেজন্য প্রথমে তাহার দ্ুই বৎসর 
জেল ও 'তাঁবশ বেত দণ্ড হয । ইহার পর প্রত্যেক বারেই তাহাকে এই 
একই কাজে নিযুন্ত করা হইত। আর প্রত্যেক বারেই সেও জেলের 
বাহর হইয়া দেড় মাসের মধ্যেই পুনরায় জেলে ফাঁরয়া আসত । আমরা 
তাহাকে চাব-পাচ বার এইরূপ ভাবে জেলে আসা-যাওয়া কারতে দোখযাছ। 
তাহার কারণ তাহা দ্বারা একাজ হইত না এবং এ কাজ ব্যতীত তাহাকে 
অন্য কোন কাজও দেওয়া হই৩ না। ইহার সোজা অর্থ তাহাকে জেলে 
যল্ণা 'দতে দিতে প্রাণে মারা । লোকটার দগডকালেব বিশ বৎসর 
অতাশত হইয়্াছল । ৩০২ ধারায় সে যাবজ্জীবন দণ্ড পায়। এই ধারার 
সাধারণতঃ বশ বৎসরের বেশী দণ্ড ভোগ কাঁরতে হয়না । কিত্বসে 
একবার পলায়ন করিধাঁছল বাঁলয়া তাহা ম্বীন্ত চরকালের জন্য বন্ধ । 
জেলে লোকটা আমাদের অত্যন্ত ভন্ত ছিল । বাঁববাব আসলেই বাবুদের 
কাপড় ধুইয়া ও অন্যান্য কাজ কনিয়া তাহাঁদগকে সন্ুষ্ট কাঁরতে 
চেজ্টা কারত । 

সময়ে সমবে নাচ দেখাইয়া বাবুদের নিকট হইতে কিছু খাবারও 
আদায় কবিত, যখন আম রস্‌ হাসপাতালে ছিলাম তখন সময় সমষ 
কেবানীঁদগকে সাহায্য কাঁরতাম । সেই সময় হঠাৎ একদিন 10680 
60070 দেখি রজনীব নাম । তাহার মৃত্যু সংবাদ সোঁদন আমাদের 
সকলের প্রাণেই বেশ দাগ কাটিয়া বাঁসয়াছল । বশ বৎসর পর্ণ হইয়া 
যাওয়ার পর তাহার মনে বড় আশা হইয্লাছল যে, সে দেশে ফারিয়া 
যাইবে । কিন্তু এই জঙ্গল কাজের 'নর্যাতনেই তাহার আর দেশে ফারিয়া 
যাওয়া হইল না। বেচারার বাম হাতট বিকল ছিপ, তাহা দ্বারা 
মাটি কাটা ও ঘাঁন টানা উভয়ই শন্ত ৷ 

জঙ্গলে ষে সকল গাছ কাটা হয় উহা চ্থানাস্তারত করিয়া সম্বদ্রের জলে 
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ভাসাইয়া কাঠের গোলা 08805০ আনা হয় । সমুদ্রতীর হইতে বহুদূরে 
সে সকল বৃক্ষ ছেদন করা হয় উহা হাতী দ্বারা সমুদ্রতীরে আনা হইয়া 
থাকে । এই কাজের জন্য বাবোটি হাতী আছে । কয়েদশদের আহারাদ 
সম্বন্ধে ষে নিষম, হাতীগৃলরও ঠিক সেই একই নষ্ম । ইহাদের খাদ্যের 
একটা পাঁরমাণ আছে । ইহার বেশী কখনও তাহারা পায় না। কয়েদীর 
পক্ষে যেমন সশ্রম কাজের বাবস্থা, উহাদের পক্ষেও ঠিক তেমান। বৃহৎ 
বৃহৎ কান্ঠথগগুীলর সঙ্গে সেই শিকল বীধিয়া দেওয়া হয়। শুণ্ড় দ্বারা 
উহা টাঁনয়া লইয়া যাইতে হয় । যখন উহাদের শান্ততে আর কুলায় না 
তখন তাহারা অসহায়ভাবে চীৎকার কাঁরতে থাকে । কিন্তু চীৎকার 
কারলেও স্বীন্ত নাই । কুড়াঁলর পর কুড়াল মাথায় পাঁড়তে থাকে । 
তাহাতেও কোন ফল না হইলে তখন নে কাজ না করার অপরাধে কয়েদর 
মাড়-ভাতের (12081 ৫166) ন্যায় উহারাও দণ্ড পায় । অল্প খানা, দাজ 
বন্ধ (বিশ সের কারয়া ধান ) শুধু গাছের পাতা ইত্যাঁদ রকমের দণ্ড দেওয়া 
হইয়া থাকে । বেশী শান্ত যাঁদ দেয় তবে একেবারে খানা বন্ধ। 
হাঁতগ্ঁলর আম্ছ-চর্ম সা, শরীরের সকল আঁচ্ছি ভাঁসয়া উঠয়াছে । 

এই সকল চ্ছানে নানাবিধ কান্ঠ জান্ময়া থাকে । গত জার্মান যুদ্ধের 
সময় ইংলগ্ডে হাওয়াই জাহাজ তৈয়ার কারবার জন্য এক প্রকার হালকা 
রকমের কাম্ঠ এই চ্ছান হইতে রপ্তানী হইত । ইহা ভিন্ন কালকাতা ও 
রেঙ্গুন প্রভাত স্থানে কান্ঠ রপ্তানী হইয়া থাকে । এ জেলাতেই আমাদের 
ফণশবাবু ও ষতীনকে পাঠান হইয়াঁছল । তাহারা যে স্থানে ছল সে 
স্হান অতান্ত ম্যালোরয়া প্রধান। তাহারা প্রাত মাসেই ম্যালোরয়ায় 
ভয়ানক তাবে ভ্বীগত । হাসপাতাল হইতে ছ্বঁটি হওয়ার পর আট-দশ দন 
যাইতে না বাইতেই তাহারা আবার হাসপাতালে আশ্রয় লইত। এই 
ভাবে তাহারা তাহাদের দৃঃখ-রাতের-ীদন কোন রকমে কাটাইত, ইহাতে 
তানের স্থাস্হ্য ক্রমে ভাঁঙ্গয়া যার । নাক হইতে মাঝে মাঝে রন্তু পাঁড়তে 
আরম্ভ করে । জেলে তাহার স্বাস্হ্য ভালই ছিল, এই অস্থাস্হযকর স্হানে 
আসিয়া তাহাকে অনেক দৃর্ভোগই ভৃঁগতে হয় । 
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গজ 


নর্ড মর হা 


স্পা শিশির পিস পপ পাপা পা স্্্্ষস্পা ািপলশাল পাাটিটিশিস্পাা্ীি শিস শিট টিপিপি 


পাঠানদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। তাহারা যে সরকারের 
বশ্বাস-ভাজন হইয়াছে এ কথাই কেবল বলা হইয়াছে, কন কেমন করিয়া 
যে তাহারা এ সুযোগ পাইল সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। সর্বপ্রথমে 
এই স্থানে সকল [নর্বাঁসতের উপরই সমান অত্যাচার হইত । সে অত্যাচার 
অমানুষিক, যাহা সকল মানুষ সহ্য কারিতে পারে না। পাঠানগণ স্বভাবতঃ 
বশর ও সাহসী । বারের ন্যায় মৃত্যুকে তাহারা গৌরবের মনে করে এবং 
বীরকে সম্মানের চকে দেখে । তেমনই ভীরু লোককে আবার ঘ্বণা করে, 
জাঁতর কলঙ্ক বাঁলয়া মনে করে । অত্যাচার পশীড়তের নিকট অত্যাচার 
যখন অসহ্য হইয়া উঠে তখন তাহারা প্রাণকে তুচ্ছ এবং প্রত্যহ তিল [তিল 
কারয়া মরা অপেক্ষা এক দনে সকল যল্ণা ভোগ করিয়া শেষ হওয়া শ্রেয়ঃ 
মনে করে । এই স্থানে এইরুপ অম্রান্বুধক অত্যাচারের ভিতর অনেকেরই 
মনে এই ধারণা হইয়া থাকে । 

লর্ড মেও যখন আন্দামান পাঁরদর্শন কাঁরতে যান তখন সেরালী নামক 
এক পাঠান জীবনের সকল স্বালা মটাইবার আভিপ্রায়ে সৃযোগ খুশজয়া 
বেড়াইতে থাকে । সেই সময়ে সে নাপতের কাজ কারত । এইম্ছানে 
চুল ও দাঁড় ক্ষুর দ্বারা পাঁরস্কার কারবার 'নয়ম । এই কাজের জন্য 
তাহার নিকট সকল প্রকার অস্ই থাকত । অন্াদ থাকলেও সে তাহার 
উদ্দেশ্য সাদ্ধর জন্য ইচ্ছানুরূপ একখানা ছোরার ন্যায় অস্ত কোথা হইতে 
যোগাড় করে । 

লর্ড মেও পাঁরদর্শন কালে যে সকল পথ দিয়া চ।লতেন সে সকল স্থানে 
কড়া পাহারা থাঁকত । সেই সকল রান্তা দয়া কোন লোক চলাচল বা 
পার হইতে পারত না। সম্মবথে ও পিছনে প্রহরণ সকল শরশর রক্ষকরূপে 
চাঁলত । সেরালী তন দবস যাবৎ তাহার উদ্দেশ্য লইয়া ফন্দি 
আটিতোছল, কিন্তু কোন সুবধা করিয়া উঠিতে পারে নাই । ইহার পর সে 
একাদন রান্তার ধারে বনে লুকাইয়া রাহল । লর্ড মেও যখন সঙ্কার্ণ 
রান্তার মধ্য দয়া পথ আঁতক্কম কারতেছেন, তখন সেরালণ হঠাৎ বনের মধ্য 
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হইতে বাহর হইয়া লর্ড মেওকে আন্রমণ করে । এই আক্রমণের ফলে 
1তাঁন ভূতলশায়ী হন । তখন মেওর রক্ষীরা আঁসয়া তাহাকে জড়াইয়া 
ধারয়া ফেলে । তারপর তাহাকে বন্দী কাঁরয়া রস দ্বীপে গোরা পাহারার 
অধীনে রাখে । 

শীনয়াছ সেরালী অত্যন্ত সবল ও দর্ঘকায় ছিল । হাজতে থাকার 
সময় একাঁদন যখন ঘ্লান-আহার কারবার জন্য তাহাকে ঘরের বাহর করা 
হয় তখন গোরা প্রহরীদের মধ্যে দুই জনকে এক সঙ্গে আক্রমণ কাঁরয়া সে 
শেষ করে । ব্যবহার ও আহার ভাল ছল না ইহাই আক্রমণের কারণ । 
ইহার পর উপর হইতে তাহাকে ভাল খাবার ও পাঁরবার বন্দোবস্ত কারয়া 
দেওয়া হয় । 

তাহার বিচার 105. 000009155101997-এর াকট হয়। বিচারে 
সেরালণ মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । পরে 0.0-রক্চ নিকট আঁপল হয় । 
আগ্পলেও সেই একই আদেশ বহাল রাহল । কাঁলকাতা হাইকোর্টে 
তাহার মামলার কাগজপন্ত্র পাঠান হয় । সেখানেও সেই একই আদেশ। 
তাহার ীাবচারের সময়ে সে জবানবন্দীতে তাহার সমস্ত দুঃখের কথা ব্যন্ত 
করে। তার মম্নার্-_এখানে সরকার বাহাদুর কয়েদীর উপর চিরকাল 
অত্যাচার কাঁরয়া আঁসতেছেন । তাহার প্রাতকারের জন্য বহুবার 
আঁভযোগ করা হইরাছে কিন্তু কেহই সে মাবেদন কর্ণে থান দেওয়া প্রয়োজন 
বোধ করেন নাই । গভর্নরের নিকট নালিশ কারবার ইচ্ছা ছিল | তাহাতেও 
বাধা পাইলাম । যাঁদ আপ্রাণ চেষ্টার পর কোনও উপায়ে নালিশের জন্য 
উপাস্থত হইতেও পারতাম তবে আমার উপর এইরুপই ৩০২ ধারার 
আভযোগ আসিত । নজের জীবন দয়া যাঁদ আর দশ জনের অত্যাচারের 
মান্রা কিছ কমাইতে পারি, যাঁদ তাহাদের সকলের দুঃসহ দুঃখের বোঝা 
সামান্যও হালকা কারতে পার, তবেই আমার এই মরণ বরণ গৌরবের 
হইবে । এই কথা মনে কাঁরয়াই আমি স্বেচ্ছায় এই কাজে প্রবন্ত 
হইয়াছিলাম । যাহা কারয়াছ তাহার জন্য আম ববন্দ্রমান্র অনুতপ্ত নই 
এবং উপযুন্ত পাঠান সন্তানের মত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারিতোঁছি বাঁলয়া 
নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে কারতে ছি |” 

সেরালীর এই সাহাঁসকতার পাঁরচয় পাইয়া সরকারের চক্ষু খুলল । 
তাহারা শ্রেণী 'বচার না কারয়া ঘে অত্যাচার কাঁরয়া চাঁলগ্লাছিলেন ইহার 


+% (59110928195. 
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পর আর তাহাদের সে সাহস রাহল না। ইহার পর হইতেই শ্ছানীয় 
গভর্নমেন্ট একটু সংযত হইলেন । বিশেষ কারয়া পাঠানঃদগকে সন্ৃষ্ট 
কারবার চেম্টা কারতে লাগলেন । কারণ কখন কাহার হত্যার চেম্টা হয় 
তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । পাঠানাঁদগকে বাঁছয়া বাছিয়া আরামের 
কাজ দিতে এবং জমাদার, টিগডলে, পেটি-আঁফসার, আরদালা প্রভীত পদে 
নষুন্ত কারতে লাগলেন । বর্বর জাতিকে এই সুযোগ দিয়া এই চ্ছানের 
অবস্থা ক্রমে ক্রমে এমন কাঁরয়া তুলিলেন যে পাঠানদের যন্ত্রণায় অন্যান্য 
কয়েদীরা আঁতন্ঠ হইয়া উঠিল । বারীনবাবুর পুন্তকে পাঠান জমাদার 
মিরজা খার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে । পাঠকগণ উহা পাণ্ড কারলে 
শু আভাস পাইবেন। আজ পর্যন্তও পাঠানগ্ণ এখানে প্রাধান্য চেথ্টার 
চন্তা করিতেছে । এখানে তাহারাই 'বশ্বাসী, তাহারাই সরকারের 
একমান্র বন্ধু। 

তবে চিরকাল এক ভাবে বায় না। তাই আজকাল মাঝে মাঝে 
1বপরীত ফলও ফাঁলতেছে । পাঠান জমাদার ও টিগেলগণ সকল কয়েদ 
বিশেষতঃ হন্দ্রদের উপর অত্যাচার করে বাঁলয়া মাঝে মাঝে দুই-এক'টির 
গুরুতর মামলাও দেখা দিতেছে । এইরূপ একটি মামলার লোককে জেলে 
দোঁখয়াছি। তাহারা সাত জনে ফযড়যল্ল কাঁরয়া এক পাঠান জমাদারকে 
হত্যা করে । জমাদারের অপরাধ-_সে যে কেবল কাজে নিযুস্ত কয়েদীদেরই 
কন্ট দিত তাহা নহে । সে টিগেল প্রভীতিকেও বাগে পাইলে ছাঁড়িত না। 

আমরা জেলে যাওয়ার পর হইতে বিশেষ কাঁরয়া আমাদের আপ্রাণ 
চেষ্টার ফলে শেষকালে পাঠানদের সংখ্যা কম হইয়া আঁসয়াছল । 
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৫১ পাপী পপ আপ এ এ সন পপ 
টিন শে 





কয়েদীর ক্রম উন্নতি 


দেশ হইতে 'নর্বাসতগণ আসিয়া জেলে থাকার অবস্থায় 36৪: 8875 
হইলেঞ্চ স্থানাভাবে %৮৪10০: হইতে পারে । 5: £178-এর অভাব 
হইলে সোজা টিকেট পর্যন্ত 21৭61 হয় । জেলের ওয়ার্ডাররা পাচ বৎসর 
পূর্ণ হওয়ার পর মাসে বারো আনা কাঁরয়া বেতন পায় ও তিন মাস অন্তর 
একাঁদন ( রাঁববার ) ৮টা হইতে ৪টা পর্যন্ত বাহিরের পাশ লইয়া বেড়াইতে 
যাইতে পারে । পেটি-আফসারের অভাব হইলে পেটি-আফিসার এবং 
এইরূপে জমাদার পর্ষস্ত হইতে পারে । কয়েদণদের মধ্যে ৪৪: ব্যতীত 
অন্য কাহারও বেতন নাই, আবার জমাদার পদ পাইবারও একটা নিয়ম 
আছে ; দশ বৎসর অন্তর এক টাকা মাপে বেতন না হইলে কেহ জমাদাৰ 
হইতে পারে না। ভাল লেখাপড়া জানলে লেখাপড়ার কাজ পাইতে 
পারে । কিন্তু রাজনোতিক বন্দীগ্ণ এই আঁধকার হইতে বাত । কার্যকর 
জ্ঞান থাকলে কোন কার্ধশালায় ( /0:191702 ) গিস্লীর কাজ পাইতে 
পারে । আ৪া-রা জেলের ভিতরে থাকে আর পেটি-আফসার, টিগেল 
ও জমাদার রান্রকালে জেলের বাহরে থাকতে পারে এবং দিনের বেলায় 
পালা অনুসারে জেলের তত্বাবধান করে, জেলে এই পর্যন্তই উন্নাত ৷ 

বাহরে যাহারা উর্দু ও ইংরেজণ জানে তাহাদের কোন কম্ট হয় না। 
তাহারা যেখানে থাকে সেখানেই আদর ও বকাঁসস্‌ পাইয়া থাকে । জেলের 
আর বাহরের অবস্থা একই । পীচ বর পর বারো আনা এবং দশ বৎসর 
পর মাসে এক টাকা হিসাবে বেতন পায। বাহর ও জেলের সঙ্গে 
এইটুকু পার্থক্য যে ওয়ার্ডার হইতে জমাদার পর্যন্ত জেলে এবং বাহিরে 
সকলেই বেতন পাইয়া থাকে । লেখাপড়া জানা লোকেরা আতে বা 
মন্স এই সকল কাজ পাইয়া থাকে । এই সকল কাজ বিভাগানুসারে 
ক্ষমতারও সশমাঁবভাগ আছে । যেমন 701500150 3085150:906-এর 
ভ/0 ও মুন্সির ক্ষমতা সকলের অপেক্ষা বেশী এবং ০.০-র স্বান্স 
সকলের উপর । এই মুন্সির কাজ আবার উর্দূ না জানিলে কেহ পায় না। 


+ 5081 €৪178 ৩০২ ধারায় আদামীগণ হুহতে যদি তাহার৷ হঠাৎ অনিচ্ছাসত্বে খুন 
করিয়। ফেলে। 
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হাসপাতাল সম্বন্ধে কতকগ্ুল নিয়ম আছে। সেখানে লেখাপড়া 
জানা লোকেরা "কু কিছু স্বাবধা পাইয়া থাকে । 180, 200, 370, £:8৭5 
(20190913061, ড/12621, মুন্সি এবং ৪050870 প্রভীতি পদগুল 
তাহারা পাইয়া থাকে । 

৬ 0191)0১- 01:210081), ড৬101661, [07090000001 (1025121) 12091521) 
নকৃসা অঞ্কনকারী এ সকল কাজ দেওয়া হয় । এই সকল কাজ চালাইবার 
জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানেই একজন লোক বসাইয়া দেয়। তাহারা 
কয়েদী দ্বারা অঞ্প খরচে অনেক কাজ পাইয়া থাকে । এইভাবে তাহারা 
যখন যে ভাবে পারে সেই ভাবেই নিঃশেষে কয়েদশীদগকে খাটাইয়া লয় । 
বিনা পারশ্রীমকে বা নামমান্র পারশ্রামকে এইরূপ দুঃসাধ্য কাজ কাঁরয়াও 
কয়েদীদের নিষ্ভার নাই । 

[10156 152%৫-এরও একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেব্যবস্থার ফল 
খুব অনুপ লোকেই ভোগ কাঁরতে পারে । কয়েদীদের জন্য যে সকল 
সুযোগ-স্ীবধা কাগজে-কলমে দেওয়া হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ কাগজে- 
কলমেই থাঁকয়। যায়, কার্ধক্ষেত্রে তাহা বড় একটা ঘটয়া উঠে না। তাই 
শতকরা এক জনও সে সুবিধা পাইলে যথেষ্ট মনে করে। দশ বৎসরের 
মধ্যে যাঁদ কোন কয়েদী জেল-দও না পায় ও 'তারশ টাকা জমা দিতে পারে, 
তবে কিছু ভূমি ও বাঁহরে স্বাধীন ভাবে বাস কারবার আঁধকার পায় । 
তাহারা ইচ্ছা কাঁরলে জামতে চাষ কাঁরয়া নিজের খোরাক-পোষাক জোগাড় 
কারতে বা কোন বিশেষ কাজের যোগ্যতা থাকলে সরকার কাজ 
কারতে পারে । এবং তাহার 'বানময়ে মাসে দশ টাকা কাঁরয়া বেতন 
পাইয়া থাকে । 

কয়েদীদের মধ্যে যাহারা 1101556169০ হইয়াছে তাহাঁদগকে ববাহ 
করিতে দেওয়া হয় । এই বিবাহিত "০166 16৪৮৪ 'দগকে ভিন্ন স্হানে 
বাস করিতে দেওয়া হয়। যে স্হানে তাহারা থাকে সেই স্হানে আবার 
আববাহত 61016: 1৪9 'দগকে বাস কারতে দেওয়া হয় না। টিকেট 
লিভ হওয়ার জন্য যেমন শন্ত নিয়ম আছে তেমাঁন বিবাহ সম্বন্ধেও অনেকগ্ল 
ণীান়ম আছে । এই সকল কারণে দূই শত লোকের মধো এক জনও 
1?ববাহ কাঁরতে পারে কিনা সন্দেহ । বিবাহ সম্বদ্ধে অন্য পাঁরচ্ছেদে 
আলোচনা কাঁরব ' 


৯০২ আন্দামানে দশ বংসর 


অগরাধ বেশী হয় কেন ? 


পি সপ 








মানুষের ধৈর্য আছে কিন্তু তাহারও একটি সীমা আছে । সেই সীমা 
অতিক্রম করিলে মানুষের রূপ ভিন্ন হইয়া যায়, তখন ভাল লোককেও 
অনেক অস্থাভাবিক কার্ষ কারতে দেখা যায়। মানুষ যখন পেটের ক্ষুধা 
সহ্য কাঁর্তে পারে না তখন নিজের সন্তানকেও হত্যা কাঁরয়া ফেলে ; যখন 
বাঞত বন্তু লাভে বাঞগ্থত হয়, তখন বাসনার পিছনে পিছনে ছুটিয়া জ্ঞানহান 
হইয়া পড়ে । এস্হানে লোকে যে আঁধক অপরাধ করে উহার কারণও 
অনেকটা সেইরূপ ॥ 

এই স্হানে স্তীলোকের অপেক্ষা পুরুষ অনেক বেশী, আবার পুরুষগণ 
ইচ্ছা কাঁরলেই বিবাহ কাঁরতে পারে না, পুরুষ-স্ সকলেই যাবজ্জীবনের 
জন্য এখানকার আঁতাঁথ, তাহাদের মধ্যে কেহই ব্রহ্ষচারশ বা ব্রক্মচাঁরণী হইয়া 
আসে নাই। আর তাহাই যাঁদ হইত তবে সতঈর সতশত্ব নষ্ট কাঁরয়া, 
কেহ বা নিজের স্বামীকে বিষ সেবন করাইয়া এখানে আসিবে কেন ? 
এখানে আসবার সময় তাহারা সকল কামনা-বাসনাকে 'বসর্জন দিয়া আসে 
নাই। বহু 'দবস সেই কু-প্রবত্তগীল চাপা পাঁড়য়া আছে। হঠাৎ যাঁদ 
কোন প্রলোভনের বন্তু সামনে আঁসয়া পড়ে তখন তাহা লাভ করিবার প্রবল 
আকাক্ক্ষা তাহাদের মধ্যে জাগয়া উঠে ॥। বহু দিনের চাপাপড়া ভাব 
হঠাৎ জাগ্য়া উঠলে তাহার গাঁত রোধ করতে তাহারা পারে না। 

ণনর্বাসনে ভাল-মন্দ দুই প্রকারের লোকই আছে । কন্তু ভালর সংখ্যা 
অতি অল্প । মন্দ লোক যাহারা তাহারা নিজের বাসনা চাঁরতার্থ কারবার 
সুযোগ সর্বদাই অন্বেষণ কারষা বেড়ায় । তাহাদের দৃষ্টি থাকে অল্প 
বয়সের সুন্দর ছেলেদের প্রাতি। তাহাদের সঙ্গে মশিয়া তাহাদের সর্বনাশ 
কারবার জন্য তাহারা সচেন্ট হয়। একই ছেলের উপর যখন অধিক 
লোকের দৃন্টি পড়ে, তখনই পরস্পরের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। এই 
ণববাদ ক্রমে বড় হইয়া শেষকালে, লাঠালাঠি এবং খুনাখুনী পর্যন্ত হইয়া 
থাকে । কেহবা ছেলেকে খুন করে, আবার কেহবা বিপক্ষদলের লোককে 
হত্যা করে । বহু পূর্বে এই সকল কারণে কত লোকের যে ফাঁসকান্ডে 


আন্দামানে দশ বৎসর ১০৩ 


ঝ্বীলতে হইয়াছে তাহার হিসাব-নিকাশ নাই । বাচ্চা ফাইল সম্বন্ধে অনেক 
কথা বলা হইয়াছে । পুনরৃল্লেখ এখানে নম্প্রয়োজন । ইহাই এ 
চ্ছানের অপরাধের প্রধান কারণ । হীন্দ্রিষঘ চাঁরতার্থ করার উদ্দেশ্যে একে 
অন্যের সর্বনাশ করিতে যখন প্রবৃত্ত হয়, তখন সে কার্ষে বাধা পাইলেই হঠাৎ 
একটা কিছু কাঁরয়া বসে ; পরে ক হইবে সে সম্বন্ধে কোনই চিন্তা করে না। 

যে সকল লোক বিবাহ কাঁরয়া কোন গ্রামে বাস করে এবং সে সকল 
চ্ছানয় লোক তাহাদের বন্ভীতে স্রকন)াসহ বাশ করে সেই সকল স্থানের 
মেয়েদের উপব অমানুীষক অত্যাচার কারবার অন্য প্রতাপশালণ কয়েদশবা 
অনেক চেম্টা করে। আর কয়েদীদের স্লীলোকও কষেদী, তাহাদের 
স্বভাবটাও যে কেমন হইতে পারে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। পুৰুষ 
সংযমের অভাবে এবং স্লীলোকেব আকর্ষণে যখন অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয় 
তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠে । এই স্থানের স্থানীয় লোকেব 
স্লীজাতি বড় ভাল নহে। পুরুষগ্বীলও তেমনই । ইহার। অজ্প বয়সেই 
এই সকল অপরাধে অভ্যন্ত হয়। সতীত্বের অভাবের দোষে স্ত্ী-পুরুষ 
উভয়েই দোষী । স্লীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প বাঁলয়া যত অপরাধ হর 
অন্য কোন কারণে তত হয় না। এতদ্বযতীত 'নর্যাতন অসহ্] হয় বাঁজয়া 
অনেক সময় অপরাধ করে । এ স্থানে চুর-ডাকাঁতির কোন মামলা নাই, 
ঘুস খাবার অপরাধ, অপরাধ নহে, কারণ উহা সকলেই করে । আমরা 
যাহা দৌঁখয়াছ ইহাতে আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে নৌতিক চান 
হীনতার অভাবই সর্বাবধ অপরাধের মূল । যাহাদের মধে' সে জ্ঞান 
আছে তাহারা কখনও কোন অপরাধ করে না । 

চোখের সামনে বাজারে অনেক জানষ দোৌখতে পাওয়া যায় । তাহা 
দৌখলেই অনেক সময় লোভও হয়। যাহারা সেই লোভ সন্বরণ কাঁরতে 
না পারে, তাহারা জুয়া ইত্যাঁদ অবৈধ উপায় অবলম্বনে অর্থ উপার্জনের 
চেষ্টা করে। কয়েদী হইলে ক হুইবে ; ভোগ্শবিলাসের প্রবুস্ত তো আর 
সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হয় নাই, তাহারা স্থাধীন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে । জুয়া 
খেলার জন্য অনেক সময় একে অন্যে ঝগড়া কাঁরয়া উভয়েই দণ্ড পায় এবং 
জেলে যায় । তাহার মূল কারণ অর্থাভাব । সাধারণ ভোগ-বলাসের 
জন্য যাঁদ প্রত্যেক কয়েদীকেই মাসে মাসে উপযুস্ত পারমাণ কিছু কন দত 
তবে বোধ হয় কয়েদীর জুয়া খেলা প্রয়োজন হইত না। পাচ বৎসর পর 
যাহা দিয়া থাকে ভাগ-বাটরা হইয়া তাহার কিছ্বই অবশিষ্ট থাকে না। 


১০৪ আন্দামানে দশ বংসর 


বিবাহ গদ্ধতি 





আন্দামানের যাত্রীরা যখন দেশের বাভন্ন জেলে থাকে তখন তাহাদের 
ধনকট প্রচার হয় যে এখানে আসলে লোককে স্বাধীন ভাবে যথা ইচ্ছা 
তথা গমনাগমন কাঁরতে দেয়, বিবাহ কাঁরতে দেয় ইত্যাদি, কিন্তু এখানে 
যে তাহার কিছুই দেওয়া হয় না তাহা পাঠকগণ জানিতে পারয়াছেন । 
এ স্হানে ছাঁড়য়া দেওয়া আর 'ববাহ কাঁরতে দেওয়া এই সুযোগ কেবল 
[10160 158৪ লোকেরাই পাইরা থাকে । তাহাদের জন্যও যেমন শস্ত 
নিয়ম আছে তাহা পূর্বে কতকাংশ জানিতে পারিয়াছেন। আর এখন 
িদ্ু লাঁখব । টিকেট ীলভ হবার বে সকল 1নয়ম তাহা প্রাতপাঁলত হইলে 
টিকেট 'লভ হওয়া যায় । দশ বৎসর এই 'নয়ম প্রাতপালন-সাধনায় সিদ্ধ 
লাভ করিলে এবং তাহা হইতে পারলে তৎপরে বিবাহের যোগ্যতা 
দেখাইতে হয় । 

টিকেট লিভ হইলেই তাহাদের জন্য নার্দ্ট গ্রামে বাস কাঁরতে হয়। 
প্রত্যেক গ্রামেই একজন কাঁরয়া চৌকশীদার আছে । সেই চোঁকীদার 
আমাদের গ্রাম্য চৌকীদারের ন্যায় নহে । তাহারা গ্রামের জবাজদার । 
কোন লোক দূরে কোথাও ভ্রমণ কাঁরতে গেলে, রান্রকালে অনুপা্ছত 
থাকতে হইলে, একে অন্যে ঝগড়া কাঁরয়া একে অন্যের ক্ষাত কাঁরলে 
চোৌকীদারকে জানাইতে হয় । কেহ কোন অপরাধ কাঁরলে তাহার জন্য 
চৌকীদারকে দায়ী কাঁরয়া থাকে । এই চৌকীদারই তাহাদের সাক্ষাৎ 
মাঁলক । চৌকণীদার আন্দামানের নবন স্বাধীনঞ্চ লোক হইতে নির্বাচিত 
হইয়া থাকে । তাহাদের মাঁসক সামান্য একটা বেতন আছে । উহা 
সরকার দয়া থাকে । 

এই সকল লোকদের মধ্যে যাহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে 
0.0০-র নিকট দরখান্ভ কারতে হয়। দরখান্তে তাহাদের নাম, জাতি, 
ধর্ম ইত্যাদি এবং জন্মস্থানের সম্পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ কারতে হয় । ইহার 





+ ৬52: । এ স্থানে সাধারণতঃ কেরাণী বলিলে খরীষ্টানদিগকে বুঝায়। 


আন্দামানে দশ বৎসর ১০৬ 


পর পুরুষকে ল্লী জেলে এক দিবস লইয়া যায়। সে স্থানে 'ববাহেচ্ছুক 
স্্লোকদের মধ্যে দশ-বারো জনকে লাইন কাঁরয়া দাড় করান হয়। ইহার 
মধ্যে কাহাকে বিবাহের জন্য মনোনঈত করে তাহা জানবার উদ্দেশ্যেই 
ইহা করা হইয়া থাকে । যাঁদ কাহাকেও মনোনীত করে তৎপর সেই 
স্তলোককে জিজ্ঞাসা করা হয় সে সম্মত আছে কনা । স্ত্ীলোকি 
সম্মাঁত প্রকাশ কাঁরলে তাহাব জন্মস্থানের খবর লওয়া হইয়া থাকে; সে 
স্হানে তাহার স্বামী, মাতা-পতা আছে কিনা, কোন ধর্ম ও জাতির 
অন্ততুন্ত তাহার সম্পূর্ণ সংবাদ 1488150:0-এর নিকট হইতে আনাইয়া 
লয় । শুধু যে এটুকু জানলেই এবং উভয়ে এক ধর্ম-জাত ইত্যাঁদর মিল 
হইলেই বিবাহ কারতে পারে তাহা নহে । এভাদ্বি্ন স্তীর স্বামী জীবিত 
থাঁকলে তাহার এবং পুরুষের স্দী থাকলে তাহাব সম্মাত না হইলে 
বিবাহ হইতে পারে না। এই সকল অনুসন্ধানের পব এবং উভয় 
পশের বাড়ীব শোকের আঁনচ্ছা না থাঁকলে তবে 'ববাহ কার্ষ সম্পন্ন 
হইতে পারে । 

এতদৃ'ভন্ন স্হানীয় সবকাবের আবখাব কু-প্রথা প্রচাব (0০07৮170101) 
1770700০6 ) কারবার উদ্দেশ্যে কতবগ্নীণ নয়ম আছে। যথা ঘরের 
দুইটি দ্বার রাখতে হইসে, এবটির বেশ দৃইটি ঘব থাকবে না। স্তীর 
উপর কোন সন্দেহ এবং স্বাবীনতাব উপন হস্তক্ষেপ কাঁবতে পারবে না। 
আরও এমন অনেক ঘটনা আছে যাহা সর্বসাধাবণের নিকট বিবৃত করা 
যায় না। 


১০৬ আন্দামানে দশ বৎসর 


নির্বাগিত জয়াদারের গ্রতাগ 





জমাদার হইতে ওয়ার্ডার পর্যন্ত সকলেরই ক্ষমতানুসারে প্রতাপ 
দেখাইবার প্রবীত্ত কম নহে । ইহার আধাঁশক প্রমাণ জেলের অবস্হা 
বর্ণনাকালে লেখা হইয়াছে । এই অধ্যায়ে বাহিরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাসতদের 
অত্যাচার সাধারণ নির্বাসতদের উপর রুপ হইয়া থাকে তাহাই 
বর্ণনা করিব । 

বাহিরে পেটি-আফিসার, টিগেল, জমাদার, মুন্সি, কেরাণনঞ্ক প্রভাতি 
আছে; জেলের ন্যায় এচ্ছানে ওয়া্ডার নাই । পূর্বে বলা হইয়াছে 
জমাদারই একরুপ কর্তা । যে সকল লোক লেখাপড়া জানে তাহারা 
মুন্সি ও কেরাণী প্রভাতি হয়, আর জমাদার প্রভৃতি যাহারা হয় তাহারা 
নরক্ষর, সৃতরাং নিরক্ষর লোকের হাতে ক্ষমতা থাকলে তাহারা যে সেই 
ক্ষমতার অপব্যবহার কারবে না একথা জোর কারয়া বলা যায় না। এ 
স্থানে সরকারের পাঠান-প্রীতি আছে, তাহার কারণসহ অনেক কথাই পূর্বে 
বলা হইয়াছে । কাজে কাজেই এই লোকই যে নির্যাতনকারী বা জমাদার 
প্রভীতি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ করার ছুই নাই । হাজার বারো শত 
লোকের উপর একজন জমাদার কর্তা । এই' স্থানের কর্তৃপক্ষ যখন তাহার 
ই্গতে চলে তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই কারতে পারে । একজন লোককে 
ণবনা কাজে বসাইয়া খাওয়াইতে পারে, আবার ইচ্ছা কারলে বিনা অপরাধে 
একজনকে নিজ্পোষত কাঁরতে পারে । এই বারো শত লোক জমাদারদিগকে 
ধর্মরাজের ন্যায় ভয় করে । তাহার রাম্লা করার জন্য দুই জন, গা মলবার 
জন্য দুই জন, আর্দালীর ন্যায় দুই জন, তোষামোদ করার জন্য দুই জন, 
ছোকরা জুটাবার জন্য দৃই-চার জন, ঘুষের বন্দোবন্ত করার জন্য দুই-চার জন 
এবং এতদ্বতীত অসং প্রবাত্ত চাঁরতার্থ করার উদ্দেশ্যে অল্পবয়স্ক সুন্দর 
দুই-চার জন ছেলে থাকে | 


* যাহাদের বংশ কয়েদী হইতে ভাটি হইয়াছে । 
আন্দামানে দশ বংপর ১০৫. 


ইহাকে সকল কাজের জবাবদার করা হইয়াছে নু তাহাকে কোন 
কনর জন্য পরওয়া করিতে হয় না। কয়েদীদের ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য 
ভিন্ন ভিন্ন বেচ আছে । প্রতোক বেচের জন্য জমাদারের অধীন টিগডেল, 
পেঁটআফসারগণ দায়ী । কিছু নষ্ট হইলে, কাজ পুরা না হইলে, 
কয়েদণীগণ পরস্পরে ঝগড়া কাঁরলে প্রথম জবাব দিতে হইবে তাহাদের, 
আর দণ্ড পাইতে হইলে পাইবে কয়েদী না হয়তো টিগডল, পেটি- 
আফসার । জমাদার কেবল সুখভোগের মালক আর দুঃখ পাইতে হইলে 
পাইবে অপরে । 

অর্থ সংগ্রহ করার প্রবত্ত মকলেই রাখে । বিশেষতঃ 'বনা শ্রমে অর্থ 
উপার্জন হইলে কাহারও আপান্ত থাকতে পারে না। এক একজন 
জমাদার বিনা শ্রমে দশ-বারো বৎসরের মধ্যে দ্ুই থেকে আট হাজার টাকা 
সংগ্রহ করে। বেতন পায় মাসে নয় টাকা আর সরকারী খোরাক । এই 
উপার্জন হইতে আট হাজার টাকা সংগ্রহ করার উপায় ?ক হইতে পারে ৪ 
চুরী করে না, ডাকাত করে নাবাকোন ব্যবসা করে না, তবে কোথা 
হইতে অর্থ আসে 2 বাঁলতে হইবে সে অর্থ উপার্জনের কোন গোপন উপায় 
আছে । সে উপায় এখানে ছুই নহে । গোপনেও হয় না বা ব্যবসা 
দ্বারাও অর্থ আসে না। 

* এইম্থানে কয়েদশীরা পাচ বৎসর অন্তর বারো আনা মাসিক বেতন পায় । 
পয়সা কিছু হাতে আসলেই জুয়াখেলা শিখে এবং তাহা দ্বারা কেহ কেহ 
কিছু কু উপার্জন কাঁরয়া থাকে । মাঁসক বেতন হইতে জমাদারকে 
কিছু কিছু না দিলে তুষ্ট হয় না, কাজেই প্রত্যেকের নিকট হইতে অল্প 
পাইলেও মাসে যথেম্ট হয়। জুয়া খেলা এখানে গুরু অপরাধ । ধরা 
পাঁড়লেই জেল । সুতরাং প্রত্যেক জুয়ারীকেই মাসে মাসে কিছু দিতে হয়, 
যাঁদ ধরা পড়ে তবে তাহার উপর আরও কিছু 'দতে হয় । এই গেল 
উপায়ের সহজ পন্থা । ইহার উপর আরও যাঁদ কু লাভ কারবার ইচ্ছা 
থাকে তবে ধাহার নিকট যথেন্ট টাকা আছে তাহাকে শন্ত কাজে দেয় 
এবং স্বেচ্ছায় সে ঘুষ দয়া সে কাজ হইতে মস্তি পাইবার চেষ্টা করে। 
জমাদারের এই উপার্জনের উপর কু ভাগ-বাটরাও আছে। ম্বৃন্সির 
ক্ষমতাও প্রায় জমাদারের ন্যায়, 'কন্তু সকল কয়েদী জমাদারের হাতে 
বালগা তাহার বেশী লাভ হয় না। আবার মুঁন্সিকে বাদ দলে জমাদারের 
স্বেচ্ছাচারতাও চলে না। এইজন্য তাহাকে, খোদ কর্ভতাকে € 0%6526] ) 


৯১০৮ আন্দানানে দশ বধসর 


এবং পুলিশকে কিছু কিছু "দয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করে। কয়েদশদের 
খাদ্যদ্নব্য হইতে অল্প অল্প চুর কাঁরয়া বাসন বিক্কীর টাকাও মাসে সহজ- 
সামানা হয় না! এ সকলের উপর আবার সরকারের মাল চুরণ কাঁরয়া 
বিক্রী । ইহাতে কয়েদীর কোন ক্ষতি নাই বটে কিন্তু ধরা প্াঁড়লে দণ্ড 
পাইবে কয়েদঈ । 

জমাদারের এই শোষণ ইইলেই শেষ নহে । তৎপর টিগ্ল, পেটি- 
আফসার, পাচকব্রাহ্ণ প্রভাীঁতও এইরূপ উপায়ে বেশ কিছু উপার্জন করে । 
একটি লোক মাষ্টস বারো আনা পাইলে সে চার আনার বেশশ ভোগ করিতে 
পারে না। কয়েদী-্বংসর হাড়ভাঙ্গা শ্রম কারয়া মাসে বারো আনা পায়। 
ইহাই যাবজ্জীবন নির্বাসতদের আত্মভোগ প্রবৃত্তির নিবৃত্তর সম্বল | এ স্থানে 
আসবার পূর্বে তাহারা সংযম শিক্ষা কারয়া আসে নাই । স্ৃৃতরাং 
তাহাদের যে জীবনে ছুই ভোগ কারবার ইচ্ছা হবেনা একথা বলা 
যাইতে পারে না । জীবনে অনেক কনুই ভোগ কারিবার প্রবৃত্তি হইয়া 
থাকে ॥। যাঁদ তাহাঁদগকে সে সুষোগ মোটেই দেওয়া না হয়, তাহা হইলে 
অনেকে বিনা কারণে অনেক অপরাধ ( 0011009 ) কাঁরতে পারে । তাহাদের 
সেইবুপ মনের ভাব ( 01100109] €1006120)6170 ) দূর কারবার 
আঁভপ্রায়েই তাহাঁদগকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে । এই 
মোশনের ন্যায় শোষণে তাহারা তাহাদের সে স্বাধীনতা রক্ষা কারতে 
পারে না। 

দেশের জেলে একটা প্রবাদ আছে যে কোন এক কয়েদীকে রান্রের 
পাহারা এবং পরে মেট € 001510৮ 0%605667 ) করার পর বাড়ীতে চিঠি, 
ধলাঁখবার সময় লাখয়াছিল, “খোদা আমাকে হাঁমক করিয়াছে, আমার 
হুকুমে দ্বশো কয়েদশী উঠে-বসে 1” এম্থানের যে জমাদার সে আর সেরুপ 
কীত্রম হাকিম নহে । তাহার ক্ষমতা হাকিমের ন্যায়ই। সে ইচ্ছা 
কারলে অনেক 'কছু কাঁরতে পারে। সামান্য হীঙ্গতে একজনের জীবন 
পর্যন্ত নছ্ট কাঁরতে পারে ॥ জমাদার যখন ঘরের বাহর হইয়া পাঁরদর্শন 
কারতে যায় তখন সমন্ড লোক ভয়ে কম্পত হয় ॥। তাহার সে প্রতাপ 
দোঁখলে মনে হয় সে নির্বাসত নহে । পোষাক-পারচ্ছদে কয়েদীর 
হুমা নাই £ নৃতন যাহারা তাহাদের হাতে পড়ে তখন তাহাদের মনে 
কিছুতেই এই ধারণা হইতে পারে না যে, সে-জমাদার একজন কয়েদী ! 

একজন কয়েদীকে এর্প ক্ষমতা দেয় কেন এবং প্রতাপশালা কাঁরয়া 


আন্দামানে দশ বংসর ৬০৯. 


গড়ে কেন? একথা পাঠকের মনে হইতে পারে । ইহার কারণ অন্য 
কিছুই নহে। শুধু সকল দায়ত্ব হইতে সরকারকে মুস্ত রাখবার জন্য আর 
এই সকল দুর্দান্ত লোকের সংস্পর্শে থাকলে যে বিপদ, সেই পদ হইতে 
দুরে থাকিয়া কণ্টক দ্বারা কণ্টক মুস্ত করার জন্য । পাঠকগণ মনে কাঁরতে 
পারেন যে কয়েদীকে যখন এরুপ আরাম দেওয়া হয় তখন আর দুঃখ 
[কিসে 2 এইরুগ আরাম হাজার লোকের মধ্যে দুই-তিন জনের বেশী 
পায় না। 


৯৯০ আন্দামানে দশ বৎসর 


বন্দুক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা 


হন্দ্কে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার সম্বন্ধে কু কিছু প্রথম ভাগে 
বলা হইয়াছে । ঞজেলে যতখানি বালয়াছ বাহরে তদপেক্ষা অনেক বেশী 
হইয়া থাকে । জমাদারের যেরুপ প্রতাপ বাহিরে এ অবস্থায় তাহারা 
তাহাদের সম্পর্ণ শান্ত আত্ম-প্রবৃত্ত চরিতার্থ কারবার জন্য বায় কাঁরতে 
ক্রাট কাঁরবে না । নিরাশ্রয় হন্দ্ব নাবালক যাঁদ মুসলমান জমাদারের হাতে 
আয়া পড়ে তবে তাহার জীবন বিপদহশীন হইতে পারে না। যাঁদ নিজে 
মানীসক বলে বলবান হয়, কোন দৃঃখ-কন্টে পাঁড়লেও দমে না, তাহা 
হইলে তাহার রক্ষা । শতকরা পচানববই জন ম্বুপলমান জমাদার ৷ সুতরাং 
সর্বন্রই হিন্দ্ব নাবালককে এই সংগ্রানের সম্মুখীন হইতে হয় | 
অসৎ আঁভিপ্রায়ে প্রথম টাকা-পয়সা, খাবার ও নানারুপ প্রলোভন 
দেখায় । বাঁদ এই প্রলোভনেই কাহারও পর্সের মেরুদণ্ড শাথিল হইয়া বায় 
তাহা হইলে তো জমাদারের পক্ষে সোনার-সোহাগা । ক্রমে বন্ধুত্ব কারয়া 
সর্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিনা কাজে রাঁখরা তাহাকে মুগ্ধ করে । পরে 
হাতের ছোয়া জীনষ তাহাকে গোপনে খাইতে দিলে সে আর অমত 
কারবার শান্ত পায় না। আর যাঁদ ইহাতেও না হয় তবে হাড়ভাঙ্গা কাজে 
ণনয়োগ কারয়া জব্দ কাঁরতে চেত্টা করে। এমচ্ছানে 'হন্দু-মুদলমানের 
ঝগড়াটা খুব বেশী বাঁলয়া 'হন্দ্বয়ানসটা খুব প্রবল । এ জন্যই যাঁদ জানিতে 
পারে যে কেহ মুসলমানের স্পর্শ করা কোন দ্রব্য একবার উদরসাৎ কাঁরয়াছে 
তাহা হইলে হিন্দ্রদের নিকট তাহার আদর থাকে না। সকলেই তাহাকে 
ঘণা করে। তখন আর সে কোথাও আশ্রয় পায় না। এই অবস্থা 
ঘটলেই মুসলমানগণ পূকলে। তাহাকে হত্ব করে, বল-ভরঙ্গা দেয় এবং 
তাহাদের সঙ্গে 'মশাইয়া লইতে চেষ্টা করে । এই সময়ে ছেলেদের অবস্থা 
হয় ধান খেয়েছ মুরগী ধাবে কোথার গোছের । এরুপ একটা অবস্থার 
সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই কিছু খাও়াইয়া িন্দ্ব মহালে প্রচার কারতে থাকে । 
নবাগত নাবালকেরা কখন কোন কাজের জন্য কোন অবস্হা যে ঘটিবে 


অনন্দামানে দশ বৎসর ৯৯১৯ 


বুঝতে পারে না। আর তাহাদের এ বয়সে সকল ষড়ষল্ত্ ধারবার ক্ষমতাও 
হয় না। 

এরুপ ঘটনা এ-ম্থানে অনেক ঘটিয়াছে ও ঘাঁটতেছে দৌঁখয়া 'নর্বাঁসত 
আর্ধ-সমাঁজগণ তাহাঁদগকে শুদ্ধ কারয়া লইবার চেন্টা যখন আরম্ত কাঁরয়াছে 
তখন হন্দ্র-মুসলমানের মধ্যে একটি দ্বন্ে সৃষ্ট হইয়াছে । আর্ষ-সমাজগণ 
বছু পৃরাণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষত হিন্দগণকে পৃনরায় হিন্দ কাঁরয়া লইতেছে । 
ইহাদের এ-কার্ষ যখন আরন্ত হইয়াছে তখন হইতে মুসলমানদের অবাঁরত- 
দ্বার ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আঁগল ॥। আমাদের ভাই পঁরমানন্দ একার্ষে 
হন্্গণকে গোপনে অনেক সাহায্য কাঁরয়াছেন । বাহর হইতে যাহারা 
দণ্ড পাইয়া জেলে আসিয়াছে তাহণশাদগকে নানা উপদেশ ও শ্রীদয়ানন্দ 
সরস্বতীর গ্রন্থাদ পাঠ করিতে "দিয়া 'হন্দ্দের অনেক উপকার করিয়াছেন । 
এমন কি গোপনে পুম্তক আনাইয়া বাঁহরের প্রচার কার্ষে অনেক সাহায্য 
কাঁরয়াছেন । ধর্মান্তারত 'হন্দ্গণকে স্বধর্ম গ্রহণের কার্য তিন [নিজেও 
জেলে দৃই-চারটা কাঁরয়াছেন । তানি ?ানজে আর্য-সমাজের লোক স্বৃতরাং 
তাহার চেম্টাতে আর্ধ-সমাজের সমাজ হিসাবে মঙ্গল হউক আর না হউক 
গহন সমাজের যে একটা আমূল পাঁরবর্তন হইয়াছে একথা অস্বীকার করা 
চলে না। বাহরে ও ভভতরে 'হন্দ্বরা পরোক্ষভাগে সকল রাজনোতিক 
নর্বাসিতদের নিকট হইতেই চ্হন্দ্বর 'হন্ত্ত্ব বজায় রাখতে সাহাব্য 
পাইয়াছে। 

আইন অনুসারে জেলে অর্থাৎ কয়ে অবস্থায় কেহ ষাঁদ ধর্মান্তর গ্রহণ 
কাঁরতে চায় সে কার্ষে সরকার সম্মাত দিতে পারে না। ইচ্ছা কাঁরলেই 
বাধা দিতে পারে । কিন্তু কার্যত তাহা করে না। একজন আঠারো বৎসরের 
নাবালককে বন্দী কাঁরয়া নিয়া আঁসয়াছে আজ তাহার উপর প্রবল জ্বলুম 
কারতেছে, তাহার ধর্ম, তাহার নৌতক চারন্র নন্ট কাঁরতেছে কিন্তু সরকার 
এক্ষেত্রে দুর্বলের সাহায্য মোটেই করে না। এরুপ কোন কথা কর্ণে 
আসলেও শ্ছান দেয় না। কারণ পাঠান ভীতটা সকলেরই আছে । 
হাজার হাজার যাবজ্জীবন নর্বাঁসত লোকের মধ্যে একটা 1015006 06806 
ও একটা ০৮15867, যাঁদ একটা দল হাতে না রাখে তবেই মুস্কিল । 
আর বাঁদ আত্মরক্ষা কারতে হয় তবে সকলকে হাতে র্লাখলেই সকল দক 
রক্ষা পায্প । ইহা মনে কাঁরয়াই তাহারা এই নীতি অবলম্বন কায়াছে । 

ধিধার্র শান্ত যতই বাড়ে ততই প্রত্যেকে নিজ ধর্মের মধ্যে কতকগঁল 


৯৯৭ আন্দামানে দশ বৎসর 


কঠিন আচার প্রবর্তন করে । যখন মুসলমানগণ ভারতে রাজত্ব করিতোছিল, 
যখন হিন্দদের উপর অত্যাচার কাঁরয়াছিল তখন হিন্দ্দের মধ্যে এমন কঠোর 
আচার প্রবার্তত হইল ষে সেখ্বাল ক্রমে ধর্মের অঙ্গ হইয়া চাঁলতে লাগিল । 
তাহা আজও চাঁলতেছে । এ-স্ছানে হিন্দ্রদের শন্তি নানা কারণে অল্প 
বালয়াই তাহারা ছোয়াছধায় ইত্যাঁদ সম্বন্ধে কতকগ্ীল কঠিন নিয়ম 
কারয়াছে। তাহার ফলে হন্দ্রদের মধ্যে দুইটি দলের উদ্ভব হইয়াছে । 
একটি সনাতন হন্দ্ব অনাটি আর্য সমাজ । সনাতানগণ গোড়া আর আর্ধ 
সমাজগ্ণ উদার । যাহা হউক একদল কঠোর 'নয়ম দ্বারা হিন্দ্াদগকে 
বাঁধয়া রাখতে চেম্টা কাঁরয়াছে, আবার অন্য দল বন্ধন ছিশাড়য়া যাহারা 
চাঁলয়া যায় উদার ভাব দ্বারা আকৃম্ট কাঁরয়া তাহাদগকে বীাঁধয়া লইতে 
চেন্টা করে। উভয় দলই ভন্ল ভিন্ন ভাবে নিরাশ্রত হিন্বীদগকে আশ্রয় 
দয়া হন্দ্বর গোঁরব রক্ষা কারতেছে ৷ বর্তমানে এই সকল কারণে পাঠান 
জমাদারদের 'হন্দ্কে মুঘলমান করার রোখটা কম হইয়া আসয়াছে। 


আন্দামালে দশ বৎসর ১১৩ 
রঙ 


বিচিন্-ধর্মীর গর্ব 


মানুষ যখন আত্মীয়-স্বজন পাঁরবেন্টিত হইয়া সমাজ মধ্যে বাস করে 
তখন কালের স্রোতের ন্যায় উৎসব কত গর্বে চাঁলতে থাকে । 1দনেব পর 
?দন, কালের পর কাল কত আসে কতযায়। সকল আনন্দ উৎসবেই 
সমাজবাসী একটা পাঁরবর্তন অনুভব করে এবং এইগ্ীলই জাতির সভ্যতা 
ও সজীবতার পাঁরচায়ক ৷ বাঙ্গালীব দুর্গা পূজা, মারাঠির্‌ গণপাঁত উৎসব, 
'হন্থস্থানীর দেওয়ালি-বামলীলা, শিখের নানকণজন্মস্থান উৎসব, মুসলমানের 
ইদ্‌-মহরম, খ্রীন্টানের বডাঁদন প্রভাতি উৎসবে সমন্ত জাতির মধ্যে একটা 
আনন্দ তরঙ্গ আনিয়া দেয়, সমন্ত শ্রেণী নবীন আনন্দে পুলাকত হইয়া 
মাতা উঠে । মানুষেব প্রকাতি এইগুঁলি চায় বাঁলয়াই 'বাঁভল্ন সমাজে 
বাভন্ন সময়ে বাবধ প্রকারের পর্বের প্রবর্তন হইয়াছে । 

আন্দামানে কয়েদীকে সামাঁজক উৎসবের মধ্যে হিন্দ্ূকে দশহরা, 
দেওয়াল, মুসলমানের ইদ্‌ ও বকর-ইদ্‌, ভ্রহ্মদেশীর “তাঁদন জোয়েক ও 
“তা জাওমৌলার” সময় তাহারাও যে এক সময়ে সমাজবাসণ ছিল তাহা 
তাহাদগকে জানতে দেওয়া হয়। হিন্দ্বব উৎসবে 'হন্্র, মুসলমানের 
উৎসবে মুসলমান, ব্রক্ধর উৎসবে ব্রদ্ষীকেই যোগদান করিতে দেওয়া হয় । 
এতদ্বাতীত বড়াদন ও রাজার জন্মাঁদন এই দ্বুইটি উৎসব সকলেরই জন্য । 
জেলে উৎসবেব কোনই লক্ষণ নাই, শুধু সে সকল 'দিনে কাজ কাঁরতে হয় 
না। বাহিরে আমোদ-স্ফর্ত সবই কাঁরতে পারে । মানুষের মনে যাঁদ 
স্কুর্ত না থাকে তবে আজীবন তাহাকে দুঃখ হইয়াই থাকিতে হয়। এই 
সকল পর্ব উপলক্ষে তাহারা তাহাদের শুন্ক জীবন-মবুর মধ্যে কিং 
বাঁরধারা পাঁতত হওয়াতে একদিন আনন্দের আস্বাদ পাইয়া থাকে । 
অনেকে বছ বৎসরাবাঁধ সমাজ হইতে দূরে । সামাজিক আনন্দ-উৎসব কখনও 
তাহারা ভোগ কাঁরতে বা কখন যে কোন উৎসব কোন ফাঁকে চালয়া যায় 
তত পর্যন্তও জখনতে "পাবে না । 

ন দে 
সপ ০পপ পপ 


৯৯৪ আন্দামানে গশ বৎসর 


এই চ্ছানে উৎসব উপলক্ষে নাচ-গানটা বেশী হইয়া থাকে । প্রজা- 
পার্বনের কোন সুযোগ নাই । এক একটা কেন্দ্রে সমস্ত দিন নৃত্য-গণীত 
হইয়া থাকে | ব্রহ্ধদেশীর লোকেরাই ন্বত্য ভাল জানে, তাহাদের ন্বত্যে 
বেশ একটা &:৮ আছে । শরীরের অঙ্গগ্বাল আত সহজে এমন ভাবে 
সণ্টালন করে যেন অঙ্গের সমস্ত অংশগুঁলি শুধু মাংস দ্বারা তৈয়ারী । ইহারা 
স্লী-পুবুষ এক সঙ্গেই পরস্পরের হাত ধরিয়া নৃত্য করে, দেখিতে বড়ই 
সুন্দর, দেহের নিম্নভাগের এমন দ্রুত চালনা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত 
হেলাইয়া-্দ্লাইয়া এমন একটা দৃশ্যের স্থান্ট করে দোঁখলে মনে হয় জাতটাই 
বোধহয় কলাবদ্যায় বন্তৃতই উন্নত । ইংরেজদের, সাওতালদের, মাদ্রাজীদের, 
পাহাঁড়য়া কোন কোন জাতের এবং আমাদের বাঙ্গালীর নৃত্য দৌখয়াছ 
তাহার সঙ্গে তুলনা কাঁরলে ব্রন্মীদের নৃত্যকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায় । এ-স্থানের 
সকল উৎসবের মধ্যে ব্রক্ষীদের উৎসবেই আমোদটা বেশী হইয়া থাকে । 

যাহাদের নিকট টাকা-পয়সা আছে তাহারা উৎসবের বা ছুটির দিনে 
ভাল আহারের বন্দোবস্ত করে এবং দ্বই-চার জন বন্ধু-বান্ধবকে নিমল্ণ করিয়া 
ভোজন করায় । মানুষ যে স্হানেই থাকুক না কেন বন্ধু-বাদ্ধবের সৃষ্টি 
কাঁরয়া একটা সামাজক প্রথার প্রবর্তন করে। এই নির্বাসতের দেশে 
বন্ধু-বান্ধব হয় কাহারা ; যাহারা দেশ হইতে আঁসক্সাছে তাহাকে বলে 
চালান, আর যাহারা এক দিলা বা প্রদেশের লোক তাহারা (মুল:কী। 
এই দুইটি ধারার মধ্যেই আমরা আত্মীয়তা কাঁরয়া লইতাম । চালানী ও 
মুল্ল;কণ এই দুইটি কথার মধ্যে ক যে নাহত আছে বাঁলতে পারি না, 
কিন্তু বন্তুতই যাহাদের সঙ্গে একত্র সাগর পার হইয়া আঁসয়াছি তাহাদগকে 
দোৌখলেই আপনার বাঁলয়া, আর বাঙ্গালী দৌখলেও তাহাই মনে হইত । 
ইহা যে কেবল আমাদেরই মনে হইত তাহা নহে । দোৌঁখয়াছ এ-স্থানের 
সকলের মনেই এরুপ ভাব আছে । দুইজন অজানা নির্বাসতের দেখা হইলেই 
পরস্পরে জানতে চায় এক প্রদেশের লোক কনা, "দ্বিতীয়তঃ জানিতে 
চেষ্টা করে এক সঙ্গে এম্ছানে আঁসয়াছে কিনা । যাঁদ দুইটাই 'মালয়া 
গেল তবে, সোনায়'সোহাগা । তখন উভয়েরই মনে একটা আত্মীয়তার 
ভাব জাগিয়া থাকে এবং একে অন্যের সুখ-সবিধা খুীজয়া বেড়ায় । 
চালানপ হইলে খখজয়া বাহর কাঁরতে কোন কন্ট হয় না । সকল কয়েদীরই 
ক্লামক নম্বর থাকে, কাছাকাছ নম্বর হইলেই বুঝতে হইবে চালানী। 
চালানীর উপর চালানীর দাবী যতখানি চলে, অন্য কাহারও উপর ততখানি 


আন্দামানে দশ ধপর ৯১৫ 


চলে না। একজন অন্যজনকে সম্বোধন কাঁরতে চালান? ও মুল্লুকী বিয়া 
সম্বোধন করে । রস হাসপাতালে আমার পাঁচ-সাত জন চালান? আত্মীয় 
ছিল । একজন চৌকায় €( পাকশালায় ) এবং একজন জলের কাজে 'ছিল। 
চালানী বাঁলয়া আম ইহাদের নিকট হইতে অনেক উপকার পাইয়াছি । 
তাহারা আমাকে অনেক অনুগ্রহ করিয়াছে নচেৎ আমাকে অনেক কন্ট 
পাইতে হইত । আমারও ওঁষধাঁদ দ্বারা তাহাঁদগকে অজাচত ভাবে 
সাহায্য কারতে একটা প্ররাত্ত হইত । পর্ব উপলক্ষে এই সম্বন্ধের উপরই 
ভাত্তিস্থাপন করিয়া আমরা সামাঁজক বন্ধনের আনন্দ অনুভব কারিতাম । 
এই সকল আনন্দের মধ্যেও অনেক [নরানন্দের সৃষ্টি হইত । উৎসব উপলক্ষে 
জুয়া খেলাটার ধুমধাম খুব চলে এবং ইহা লইয়াই ঝগড়ার সৃষ্টি হয় । এই 
স্হানে যে সকল প্রকৃতির লোক আসে তাহাদের দ্বারা আনন্দের মধ্ো 
নিরানন্দের সৃষ্টি হওয়াটা াস্বাভাঁবক নহে । ভালমন্দ মাশ্রত হইলেও 
মোটের উপর পাঁরবর্তনের আনন্দ সকলেই কিছু গকছু ভোগ কাায়া থাকে । 


৯১১৬ আন্দামানে দশ বৎসর 


শিত্ 


সপ পপ পপ পপ লিন স্পা শালি পশস্পাশী ও ০ 


ভাইপার, চাটাম, 'ফানিক্স এই [তিনটি স্হানে [তিনটা বড় কারখানা 
আছে । ভাইপারে কান্ঠ, পিতল, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কচ্ছপের খোলার 
কারুকার্ধময় বিবিধ প্রকার শিল্পদ্রব্য ; চাটাম কারখানায় কাঠের নানা 
প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তান ; 'ফাঁনক্স বেতে-লোহার কল, 
জাহাজ মেরামতের উপকরণ প্রভাত প্রন্তুত হয় । 

ভাইপার কারখানাতে ব্রহ্ধদেশীয় লোকেরাই কাজ করে । তাহাদের 
মধ্যে অনেক শিল্প বদ্যায় অভিজ্ঞ লোক আছে । তাহারা যে এ-স্হানে 
[শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে । উহাদের শিক্ষা দেশেই । এই স্হানে বহু 
মূল্যবান 'জানষও প্রস্তুত হয়। সেই সকল 'জানষ এখানে আত অল্প 
মূল্যে বিক্রী হয় বাঁলয়া দুষ্প্রাপ্য বস্তু যে যত পারে ততই ক্রয় করে। 
আবার কেহ বা ব্যবসাও কাঁরয়া থাকে । এই সকল দ্রব্য অল্প মূল্যে 
ক্রয় কাঁরয়া প্রায় 'দ্বগৃণ মূল্যে বিদেশে বিক্রী করার চেন্টা অনেকেই করে। 
এই জন্য স্হানীয় সরকার একটা নিরম কাঁরয়া "দিয়াছে যে, বেতন অনুসারে 
মাসে একটা 'নার্দন্ট পাঁরমাণের বেশী ছুব্য ক্রয় করিতে পারবে না । তাহা 
হইলেও উৎকোচের সাহাযো অনেক সময় গোপন পথে কাজ চলে । 
আমাদের অশুতোষ লাহিড়ী এই স্হানে [59 0 এবং নিকুঞ্জ 
ধিহারী পাল একজন ছ৪€০]১ মেরামতকারী ছিলেন। এই সকল এবং 
অন্যান্য কারণে কারখানার সুপারিনটেগ্ডেন্টের সঙ্গে তাহার একবার ঝগড়ার 
সথান্ট হয় । আশুবাবুকে না জানাইয়া কোন কাজই চলে না; তাহাকে 
দাবাইয়া রাঁখয়া গোপনে কাজ করার চেন্টা সে করে ; এই অন্যায় কাজে 
বাধা দেওয়াই ঝগড়ার কারণ । তাহাকে রাজনৈতিক কয়েদী বিয়া 
জানিলেও একেবারে বেপরোয়া মাথাভাঙ্গা যে আমাদের লোকেরা হইতে 
পারে এ ধারণা তাহার ছল না। অবশেষে আশুবাবু এক দবস 1701500০ 
০0£6০57এর সঙ্গে দেখা করিয়া ঝগড়ার কথা বলে, তাহার পর আর 
আশুবাবুকে কষ্ট পাইতে হয় নাই । 
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চলে না। একজন অন্যজনকে সম্বোধন কাঁরতে চালান ও মুল্ল্কী বাঁলয়া 
সম্ত্রোধন করে । রস হাসপাতালে আমার পীচ-সাত জন চালানী আত্মীয় 
ছিল । একজন চোঁকায় ( পাকশালায় ) এবং একজন জলের কাজে 'ছিল। 
চালানী বাঁলয়া আম ইহাদের 'নকট হইতে অনেক উপকার পাইয়াছি। 
তাহারা আমাকে অনেক অনুগ্রহ কারয়াছে নচেৎ আমাকে অনেক কন্ট 
পাইতে হইত । আমারও ওষধাঁদ দ্বারা তাহাদিগকে অজাচত ভাবে 
সাহাধ্য কারতে একটা প্রবীত্ত হইত । পর্ব উপলক্ষে এই সম্বন্ধের উপরই 
ভাত্তস্থাপন কাঁরয়া আমরা সামাঁজক বন্ধনের আনন্দ অনুভব কাঁরতাম । 
এই সকল আনন্দের মধ্যেও অনেক নিরানন্দের সৃষ্টি হইত । উৎসব উপলক্ষে 
স্বয়া খেলাটার ধুমধাম খুব চলে এবং ইহা লইয়াই ঝগড়ার সৃষ্টি হয় । এই 
স্হানে যে সকল প্রকাতির লোক আসে তাহাদের দ্বারা আনন্দের মধ্যে 
নরানন্দের সৃষ্টি হওয়াটা এস্বাভাবক নহে । ভালমন্দ 'মাশ্রত হইলেও 
মোটের উপর পাঁরবর্তনের আনন্দ সকলেই 'কদ্ু কন্থু ভোগ করিয়া থাকে । 


১১৬ সআঙ্গামানে দশ বংসর 


শিথ্প 


১১১১ ১১১5 


ভাইপার, চাটাম, 'ফাঁনক্স এই তিনাট স্হানে তিনটা বড় কারখানা 
আছে । ভাইপারে কাম্ঠ, িতল, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কচ্ছপের খোলার 
কারুকার্ধময় 'বাবধ প্রকার শিল্পদ্রব্য ; চাটাম কারখানায় কাণ্ডের নানা 
প্রকার দ্রবা প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানি; 'ফানক্স বেতে-লোহার কল, 
জাহাজ মেরামতের উপকরণ প্রভৃতি প্রস্তুত হয় । 

ভাইপার কারখানাতে ব্রহ্মদেশীয় লোকেরাই কাজ করে । তাহাদের 
মধ্যে অনেক শিল্প বিদ্যায় আভজ্ঞ লোক আছে । তাহারা যে এ-স্হানে 
শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে । উহাদের শিক্ষা দেশেই । এই স্হানে বু 
মূল্যবান 'জানষও প্রস্তুত হয়। সেই সকল 'জানষ এখানে আত অল্প 
মূল্য বক্ষী হয় বাঁলয়া দুষ্প্রাপ্য বস্তু যে যত পারে ততই ক্রয় করে। 
আবার কেহ বা ব্যবসাও কারয়া থাকে । এই সকল দ্রব্য অল্প মূল্যে 
ক্রয় কাঁরয়া প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে বিদেশে বিক্রী করার চেন্টা অনেকেই করে। 
এই জন্য স্হানীয় সরকার একটা নিম কাঁরয়া দিয়াছে যে, বেতন অনুসারে 
মাসে একটা নীর্দম্ট পাঁরমাণের বেশন দ্ুব্য ক্রয় কারতে পারিবে না । তাহা 
হইলেও উৎকোচের সাহায্যে অনেক সময় গোপন পথে কাজ চলে । 
আমাদের অশুতোষ লাহড়ী এই স্হানে 77524 আআ: এবং নিকুঞ্জ 
বহার পাল একজন ৪6০, মেরামতকারী ছিলেন । এই সকল এবং 
অন্যান্য কারণে কারখানার সুপাঁরনটেগ্ণ্টের সঙ্গে তাহার একবার ঝগড়ার 
সৃষ্টি হয়। আশুবাবুকে না জানাইয়া কোন কাজই চলে না; তাহাকে 
দাবাইয়া রাঁখয়া গোপনে কাজ করার চেষ্টা সে করে ; এই অন্যায় কাজে 
বাধা দেওয়াই ঝগড়ার কারণ । তাহাকে রাজনোতিক কয়েদী বলিয়া 
জানলেও একেবারে বেপরোয়া মাথাভাঙ্গা যে আমাদের লোকেরা হইতে 
পারে এ ধারণা তাহার ছল না। অবশেষে আশুবাবু এক দিবস [01500 
9£6০21-এর সঙ্গে দেখা কাঁরয়া ঝগড়ার কথা বলে, তাহার পর আর 
আশুবাবুকে কন্ট পাইতে হয় নাই । 


আন্দামানে দশ বৎসর ১৯৭ 


এ-স্হানে খুব মূল্যবান 'শিজ্পকার্ষ কচ্ছপের খোলের তৈয়ারণ নানার্প 
[জানষ । চির্ণী, ছোট ছোট গহনার বাকৃস, সাহেবদের ব্যবহারের যোগ্য 
নানারকম দ্রব্যাদ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তলের সুন্দর সুন্দর ব্যবহারের যোগ্য 
অলঙ্কার এই কারখানায় প্রস্তুত হয় । আন্দামানের মধ্যে এই কারখানার 
শপদ্ুব্য. সর্বশ্রেষ্ঠ । কোন কোন বষয়ে ইহার তুলনা 'ব্রটশ রাজ্যের 
কোথায়ও আছে বাঁলয়া মনে হয় না। যাঁদ হইত তবে বাজারে সেইর্প 
দ্রব্য দেখা যাইত । জগতের কোথাও এর্প কচ্ছপের খোলের কাজ আছে 
কনা সন্দেহ । আমাদের দেশে কোকেন, আফিম বা £৪০০1%: প্রভীতির 
লাইসেন্স ব্যতশত কাহারও 'দিকট সে সকল দ্ুব্য পাইলে যেমন অপরাধ 
এ-স্হানে কচ্ছপের খোসা সম্বন্ধে আইনের জুলুম তদপেক্ষা অধিক। কোন 
অবস্হায় কোন ব্যান্তর নিকট উহা পাইলে জেল আনবার্ধ। ইহার 
লাইসেন্স পর্যন্ত কাহাকেও দেওয়া হয় না। ইহা দ্বারা প্রন্তুত 'জানষগুাল 
এত সুন্দর যে বালিয়া বুঝান যায় না। মোটের উপর ইহা জগতের আর 
কোথায়ও পাওয়া যায় না। এ-স্হান হইতে মাহা প্রস্তুত হয় তাহার 
আঁধকাংশই বলাতে যায় কারণ সাহেবদের বেতন বেশী, কাজে কাজেই 
তাহারা বেশ পারমাণ তৈয়ার করাইতে পারে । 

চাটামে নানার্প কাম্ঠের কারুকার্ধখচিত ব্যবহার্ষ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। 
আন্দামানের প্রধান আয় কান্ত হইতেই হইয়া থাকে । এ-স্হানের খরচ 
বংসরে বিশ লক্ষ টাকা, তাহার মধ্যে তিন লক্ষ টাকা এই জঙ্গল কাজ অর্থাৎ 
কাঠের কাজ হইতে আসে । এ-স্হানের সকল খরচ এ-স্হানের আয় দ্বারা 
চলে না। বৎসরে দশ লক্ষ টাকা স্হানীয় গভর্নমেন্টকে ভারত গভর্নমেন্ট 
হইতে আনিতে হয় । চাটামের কাঠের কারখানায় অনেক কাজ মোশনের 
দ্বারা হইয়া থাকে । তাহার মধ্যে বরন্গদেশশী লোকেরাই সর্বপ্রকার কাজের 
তত্বাবধায়ক । ব্রন্মদেশী লোকেরা যে সকল কারুকার্য করে তাহার সঙ্গে 
আমাদের অতঈত ঘুগের শিল্প বিদ্যার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে । এই 
সকল কার্য আমাদের সভ্যতা যে এক ছিল তাহার প্রমাণ করে। ব্রঙ্ষদেশী 
লোকের মধ্যে জাত বিচার বা বর্ণ বিচার নাই। তাহারা সকলেই এক 
জাত। সুতরাং কাহাকেও অমুক জাত, অম্বক শ্রেণী, অমুক কাজ কা'রয়া 
দিবে এ আশায় বসিয়া থাকতে হয় না। এরুপ সামাঁজক নিয়ম আছে 
বলিয়াই তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় সর্বাবধ কাজে অভিজ্ঞ। কাঠের 
কাজ সম্বন্ধে দৌখয়াছি তাহাদের মধ্যে সকলেই জানে । সামাজিক এবুপ 


১১৮ আন্দামানে দশ বৎসর 


প্রথার গৃণেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকতে হয় না। ব্রক্ষদেশী লোক এ- 
্ছানে না থাকলে আয়ের পথ অনেকটা সক্কীর্ণ হইয়া আসত । এন্ছানে 
কমের পক্ষে কারখানায় ছয়-সাত শত লোক দৌনক কাজ করে । 

1ফাঁনক্স বেতে-লোহার একটা কারখানা আছে, এনস্থানে লোহার ঢালাই 
করা 'বাবিধ প্রকারের দ্রব্য প্রন্ুত হইয়া থাকে । সকল প্রকার কার্ষের মধ্যে 
লোহার [78110 01] [31118 ভালরুপ তৈয়ার করে। নানারূপ কল 
(00201) ) মেরামত, জাহাজ (90111) প্রভৃতি মেরামত এ-স্ছানের 
কারখানার সাহায্যে ভালরূপ হইয়া থাকে । এ-্হানেও ব্র্ষদেশী লোকই 
প্রধান কার্ধকারক । যে কোন স্হানে, ঘষে কোন মুল্যবান কাজ হয়, সেই 
স্হানেই রক্ষী । লোহার কোন কাজ বা মেরামতের জন্য স্থানীয় গভন্মমেন্টকে 
কোথাও যাইতে হয় না। সকল প্রকার কার্ষই এ কারখানার সাহায্যে 
হইতে পারে । 


আন্দামানে দশ বংসর ১১৯ 


গন মেট সৈলাবাস 


ভারতে যত প্রাদৌশক গভন্মেন্ট আছে তাহাদের প্রত্যেকেরই ধতু 
পারবর্তনের জন্য যেমন একটি কাঁরয়া স্হান থাকে সেইরুপ এই স্হানীর 
গভর্নমেন্টেরও একট গ্রীষ্মাবাস আছে । সাগরের মাঝে জেল হইতে প্রায় 
ছয়-সাত মাইল উত্তরে এই স্হানটি একটি পাহাড়ের উপর অবাস্হিত । এই 
পাহাড়টি সকল পাহাড় অপেক্ষা উচ্চ । আন্দামানে শশতশ্গ্রীষ্ম কোনটারই 
আঁধক্য নাই । জঙ্গল টাপুর কোন কোন স্হানে অঙ্প সময়ের জন্য গ্রাষ্য 
ধাতু দেখা দেয়। আর এই শৈলাবাসের পাহাড়ে অঙ্প 'দনের জন্য 
সামান্য শীত খতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে । আমরা যে সকল স্হানে 
ছিলাম তাহার মধ্যে কোথাও শীত ও গ্রীষ্ম ধতুর আধক্য দেখি নাই । 
চিরকালই এক কম্বলে কাটাইয়াছ । তথাপি একটা শৈলাবাস রাখা চাই, 
নচেৎ চাল বজায় থাকে না। 

রস্‌ দ্বীপের জলবামনু যেমন ভাল এ-ম্থানের জলবায়ুও তেমনই । এ- 
চ্ছানের পানীয় জলটা রস দ্বীপ অপেক্ষাও ভাল | 05610196156 [09০-এ 
প্রত্যহ নৌকা যোগে এ-ম্থান হইতে পানীয় জল সরবরাহ হইয়া থাকে । 
এই জলটা ঝরণা দ্বারা প্রবাহত হইয়া পাহাড়ের নীচে আসে, তাহা 
হইতেই পানের জন্য সংগ্রহ করা হয়। 

পাহাড়াঁট খুব ক্ষুদ্র, তাহারই ঠিক অগ্রভাগ গভন্নমেণ্টের একটি বাঙ্গালা 
আছে । এই বাঙ্গালা বহু দূর হইতে দৃষ্টি পথে পড়ে এবং এই স্থান হইতে 
চতুর্দকে বছদূর পর্যন্ত দ্বদ্টিগোচর হইয়া থাকে । এই দ্বীপের কোথাও কোন 
লোক বাস কাঁরতে পারে না। বাঙ্গালায় যাইবার রান্তা মান্র একট, সে 
পথও আবার পুলিশ প্রহরী দ্বারা সৃরাক্ষত | 


৯২০ আন্দামানে দশ বখঘসর 


স্থানীয় স্বাধীন নোক 


এ-স্থানে এক শ্রেণার লোক আছে, তাহারা সামান্য লেখাপড়া "শাখয়া 
চাকারজীবী হইয়াছে । যে সকল কয়েদণ পূর্বে টিকেট লিভ হইয়া বিবাহ 
কাঁরয়া এ-ম্থানে সন্তান-সন্তাতসহ ঘর সংসার কাঁরতোছিল, তাহারাই' বর্তমান 
লোকদের পূর্বপুরুষ । যাহারা এ-ম্থানে বাহ কাঁরয়া সন্তানাঁদ উৎপাদন 
করে মুসলমান না হইলে দেশের সমাজে তাহাদের স্থান হয় না; সুতরাং 
তাহারা এ-ম্ছানেই বসবাস কাঁরতে বাধ্য হইয়া থাকে । টিকেট 'লিভাঁদগের 
দণ্ডের নির্দষ্ট সময় উত্তরর্ণ হইলে তাহাঁদগকে জিজ্ঞাসা করা হয় ষে 
তাহারা এস্থানেই স্থায়ী ভাবে অবস্থান কারতে রাজ কনা । যাহারা 
থাকিতে ইচ্ছুক হয় তাহারাই এই শ্রেণীর লোক। ক্রমে এইরূপ লোকের 
সংখ্যা বদ্ধ পাইয়া বর্তমানে একটা শ্রেণীর সৃন্টি হইয়াছে । গভর্নমেন্ট 
ইহাদের উন্নাতর জন্য একটি হাই স্কুল কাঁরয়া দিয়াছে এবং সেই হ্ছান হইতে 
পাশ করিলেই তাহাঁদগরকে কাজকর্ম দয়া সাহায্য কাঁরতে চেষ্টা করে । 

আত জঘন্য পাঁরপার্্ক অবস্থার মধ্যে এই শ্রেণীর উদ্ভব বালয়া 
নৌতিক চরিত্র বলে তাহারা অত্যন্ত হীন । স্তীলোকের বেশ স্বাধীনতা 
আছে, তাহারা এ সকল দোষে দোষী হইলে বেশী নিন্দনীয় নহে । কারণ 
কোন ঘরেই বিশুদ্ধতা নাই । আত অল্প বয়সের ছেলেগ্বীলর চোখে-মুখে 
কথা ফুটে । এ বয়সের ছেলেগ্নালব মুখের কথা পাকা লোকের ন্যায় । 
আকারও আবার তেমানি। দশ-বারো বৎসরের সন্তান-সন্তাঁতগ্বীলকে আমাদের 
দেশের ছয়-সাত বৎসরের ছেলেমেয়েদের ন্যায় দেখায় । শরীরে মাংস 
নাই শুধু কয়েকখানা হাড় আছে মান্র। সভাতার 'হসাবে স্থানীয় 
জঙ্গলশীদগকেও হার মানিতে হয় । 

ইহাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে । এক শ্রেণী চাকুরিজীবশ 
অন্য শ্রেণী কাঁষ ও ব্যবসাজীবশ ৷ ব্যবসা খুব কম লোকেই করে তাহার 
কারণ অর্থাভাব । যাহারা কিষিজীব তাহারা সামান্য চাষ-আবাদ করে 
আর দুগ্ধবতী গাভী রাখিয়া দুগ্ধ ক্ষ করে । দুগ্ধের ব্যবসাটা খুব লাভের | 
এ-ম্থানে কয়েদীদের হাসপাতালের জন্য অনেক দ্ৃগ্ধের প্রয়োজন । যতটা 


আন্দামানে দশ বংপর ১২৯ 





দৌনক আবশ্যক অনেক সময় তাহা জোটান কঠিন হইয়া উঠে । সে জন্যই 
মূল্যটাও বেশীই থাকে । অনেকে শুধু দুগ্ধেরই ব্যবসা করে । যাহারা 
একটু সভ্যতার আলোক পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছেলোদগকে 
কাঁলকাতা ও রেঙ্গুন 'বশ্বীবদ্যালয্পন১ লেখাপড়া খাইতে পাঠাইয়া থাকে । 
ইহা 84109 (052020390এর অধীন বাঁলয়া রেঙ্গুন বিশ্বাবদ্যালয়ের 
পাস করা লোকাঁদগকে একটু বেশী সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে । যতই চেক্টা 
করুক না কেন, বাল্যকালের সমাজ শিক্ষার দোষেই সব মাট কারয়া দেয়। 
সমন্ত আন্দামানের মধ্যে মান্র একটি 7.4 পাস লোক । হীনই হাই 
স্কুলের হেড মান্টার। বি.এ পাস কণ্রয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার চারনব- 
ইতিহাস শুশীনলে কর্ণীববরে অন্গুলী দিতে ইচ্ছা হয়। শুধু যাঁদ তাহার 
নিজেরই হইত ক্ষাতি ছিল না, উভয় কেই ! ক্ানীয় লোকদের সম্বন্ধে 
এরুপ অনেক কিছু আছে, 'ীকন্তু ইহার আঁতারন্ত উল্লেখ করা যায় না। 
মাতাঁপতার দোব-গুণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানও পাইয়া থাকে । এই 
সমাজে ভাল বিবার কই নাই স্ৃতরাং ভাবব্যং বংশধর ক অবলম্বনে 
ভাল হইবে ? এই সকল দোষের জন্যই উপদংশ রোগহীন লোক এই 
সমাজে একটিও মলে না। 


১২২ আন্দামানে দশ বংসর 


মন ভন্লান প্রচেষ্টা 





আন্দামান উঠাইয়া 'দবার আন্দোলন যতই প্রবল হইয়া উঠিল এবং 
[1)012. 03051020021)এরও যখন অনেকটা সম্মত জানা গেল তখন 
চ্ছানীর সরকার প্রজা রঞ্জনের জন্য নির্বাঁসতগণের মন ভূলাইবার চেচ্টা 
কাঁরতে লাগল | প্রাচীন নিয়মগুলি পাঁরবর্তন করিয়া অনেকটা সযোগ- 
সবধার ব্যবস্থা কারল । 'নর্বাসতের প্রাণ, যাহারা সুখ হইতে চিরকালের 
জন্য বাত, যাহারা সমাজ ও সংসারের আশা শৃন্য হইয়া পাঁড়য়াছে, 
ভাঁবষ্যতে জন্মভামর মুখদর্শন কাঁরবে বাঁলয়া যাহারা আশা রাখে না, 
মরুভূমর তাষত চাতকের ন্যায় যাহারা জীবন-যাপন কাঁরতেছে তাহারা 
আত সামান্য আনন্দের আস্বাদেই যে আত্মহারা হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই ! জীব মানেই সুখের প্রত্যাশী, এই সখের জন্য আজীবন জীব সংগ্রাম 
কাঁরতেছে, এই' স্বখেরই 'িছনে পিছনে দৌড়াইয়া কত লোক কত প্রকারে 
ক্ষাতিগ্রন্ত, বিপদাপন্ন ও সর্বস্বান্ত যে হইতেছে তাহার গণনা নাই । বার বার 
সুখের আশায় দৃঃখ ভোগেও নিরত হইতেছে না, প্রাতবারে বিফল হইয়াও 
আশা ছাঁড়তেছে না, জীবনদানেও আশাই মানুষকে বড় করে, আবার 
আশাই জীবনকে িপদাপন্ন করে । অনেক ক্ষেত্রে আশু সামান্য সুখের 
আশায় ভাবষ্যতের আঁধক স্বুখকে বিসর্জন দিয়া থাকে | 

সরকার মানব মনোবিজ্ঞান বা নির্বাসত মন্োবজ্ঞান ভালরুপ জানে 
বাঁলয়াই উপযুক্ত ব্যবস্থা কাঁরতে তাহার আটকায় না। পূর্বে বেতনের নিয়ম 
ছিল পাঁচ বৎসর অন্তর, সে হ্ছানে কাঁরল তিন বংসর, টিকেট ?লভের ব্যবস্থা 
কাঁরল সাত বৎসর অন্তর, শন্ত কাজের চ্ছলে কাঁরল সহজ কাজ, বকালের 
অশান্ততে সময় কাটার পাঁরবর্তে ফুটবল খেলা, ডাগার পাঁরবর্তে হাতবৃলান, 
বুটের পাঁরবর্তে 'মন্টি কথা, ম্বন্তর ব্যবস্থা কাঁরল অনন্তকালের পারবর্তে 
চোদ্দ বৎসর অন্তর, বিবাহের নিয়মের পাঁরবর্তে কারল দেশ হইতে আপন 
স্্রকে আনার ব্যবচ্থা । হাতে াদ পাওয়ার মত 'নর্বাঁসতগণ হঠাৎ এরুপ 
আশাতীত স্ুযোগ-বাণী সরকারের ম্বখে শ্বানয়া অতীতের সকল প্রানি, 
সকল মর্মবেদনার কথা ভঁলয়া আহলাদে আটখানা হইয়া গেল। প্রথম 


আন্দামানে দশ বৎসর ১২৩ 


প্রথম লোকের মনে এ কথাগ্মুল সত্য বিয়া বিশ্বাস হয় নাই । যখন এইগ্বাল 
কার্যত প্রবর্তন কারতে আরম্ভ কারল তখন তাহাদের আঁবশ্বাস নন্ট হইল । 

এই ব্যবস্থা করার প্রধান উদ্দেশ্য কয়েদর মুখ হইতে বাহর করা যে 
তাহারা এ-ম্থান ছাঁড়য়া দেশের জেলে ষাইতে অনিচ্ছুক । প্রথম এই সম্বন্ধে 
প্রচার করিয়া পরে [70197016700 5156 (70296 106000061 )-কে 
এ-ম্ছানে আনা হয় । সে এ-্থানে আঁসয়া পূর্বের কয়েদী মনোভাবের অনেক 
পাঁরবর্তন দোখতে পায়। যে সকল কয়েদী এককালে দেশের জেলে 
যাইবার জন্য উন্মাদ ছল, এখন আর তাহাদের সে ইচ্ছা নাই । ইচ্ছা- 
অনিচ্ছা দুই প্রকার কথাই কয়েদীর মুখ হইতে শ্বীনতে পাইল ॥। ইংরাজ 
যে কুটনীততে সকলের সেরা ইহা জগতের সকল জাতই আনে এবং 
সকলেই তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে । সেই নীত অবলম্বনেই 
এ-ম্ছানের অবস্থার এমন উল্টাপাল্টা কাঁরয়া দিল যে আন্দামান উঠাইয়া 
দিবার আন্দোলনকারীকে পরে পরাভূত হইতে হইল । তথাপি আমরা 
এই মাকালের ভাঁবষ্যৎ অপকাণরতা বুখাইতে ভরাট কারলাম না । আমরা 
আমাদের সাধ্যানুসারে যাহা করা সম্ভব তাহা কাঁরতে লাগলাম । কন 
কারলে ক হইবে । আমরা বন্দী ; আমাদের সম্বল কেবল ম্বখ । আমরা 
আশু-ফল দেখাইতে পার না। সরকারের ফল কয়েদীরা হাতে হাতে 
পাইতে লাগিল ; এ অবস্থায় তাহাদের আশার গাঁত রোধ কারবার ক্ষমতা 
আমাদের রাহল না। 

প্রথম অবস্থায় আতুর খোড়া ও লোকাঁদগকে দেশে পাঠাইতে 
আরপ্ত কারল ; বহু লোককে চোদ্দ বৎসরের মধ্যেই ম্বৃস্ত দিতে লাগল ; 
আবার যাহাদের ম্বীন্ত 'চরকালের জন) বন্ধ রাখিয়াছল, তাহারাও মুত 
পাইতে বাদ পাঁড়লাম না। পূর্বে লোকের ধারণা 'ছল ম্বৃন্ত শতকরা 
দ্ুই-চার জন লোকেই পায়, আর বাকণ যাহারা থাকে তাহার মধ্যে নববই 
জন মরে এবং অবশিন্ট সব চর 'নর্বাসত থাকে । 

ইহা দোখয়া সকলে আশামুগ্ধ হইল । তাহারা আজও সেই আশার 
িছনেই ধাঁবত হইতেছে । কিন্তু এই প্রকৃতির রাজ্যে আশু প্রসবকারণ 
জীব বা বৃক্ষের জীবন যে ক্ষণস্থায়ী হয় সে জ্ঞান ইহাদের নাই । তাহা 
হইলে কেহ এই মোহনী মায়ায় মুগ্ধ হইত না। আমাদের ধারণা এ 
অবস্থা সরকার বৎসরের আঁধককাল পর্যন্ত রাঁথতে পারবে না । তাহার 
কারণ এ নিয়ম অনুসারে কয়েদীকে স্ুখ-সৃবিধা দিলে সরকারের 'নত্য 


৯১২৪ আন্দামানে দশ বৎসর 


আবশ্যকীয় চ্ছানীয় শ্রমের কাজই চাঁলবে না। পরে তাহাকে বাধ্য হইয়া 
আবার পূর্বের অবস্থায় যাইতে হইবে এবং পূর্ব নিয়ম অনুসরণ কাঁরতে হইবে । 
শুনতে পাই রাজনৈতিক বন্দীরা জেল হইতে বাহরে ও দেশের 'বাভন্ন 
জেলে বদাঁল হওয়ার পর অল্প দনের মধ্যেই জেল কর্তৃপক্ষ আবার পূর্ব 
নীতি অবলম্বন কারয়াছে। 

অঙ্গার শত ধৌতেন মাঁলনত্বং ন মুণ্তে । এ কথা আমরা স্পন্ট ভাবে 
জান বাঁলয়াই আগাগোড়া বাঁলয়া আসয়াছ যে এ-স্থানের ধতই পারবর্তন 
হউক না কেন, সৃম্টির কাল হইতে এ-্ছানের ষে গলদ আছে তাহা কিছুতেই 
ম্বাছয়া বাইবে না। 

চির সৃখ-সীবধা বত নির্বাসতগণ সরকারের কথায় মুগ্ধ যাহাতে না 
হয় সে চেম্টা আমরা কাঁরয়াছিলাম । আমাদের চেম্টার ফলে যাহারা 
দেশে আপিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই 'কিদু কিছু উপকার পাইয়াছে । 
আমাদের মধ্যে যাহারা আঁসয়াছে তাহাদের অনেকেই অনেক মাপঞ্চ 
পাইয়াছে । আম িজেও অনেক মাপ পাইয়াছি। যাঁদ আন্দামানে শেষ 
পর্যন্ত থাকতাম তাহা হইলে এক দিনও ভাগ্যে ঘটিত না। কারণ এ-চ্ছানে 
[২2100855101 5556619 নাই । এনস্থানে যাহারা লোভে ভীলয়াছে তাহারাই 
ভূল কাঁরর়াছে । 





এ+ 
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অন্দ্দামালে দশ বৎসর ১২৫ 


নারিকেন বৃক্ক 





আন্দামানে কত লক্ষ নারিকেল যে বংসরে উৎপন্ন হয় তাহার কোন 
হিসাব-ীনকাশ নাই । নারকেলের [হিসাব-নিকাশ থাকা দূরের কথা, 
নারকেল বৃক্ষের পর্যন্ত ঠিক হিসাবীনকাশ নাই। পূর্বে বালয়াছ এই 
চ্ছানে প্রধান আয় কান্ঠের ; তাহার পরেই নারকেলের । এই নারকেল 
দ্বারা করুপে আয় হয় তাহাই বলিতোছ। নারকেল শাঁস শুকাইয়া 
তাহা দ্বারা তৈল তৈয়ার করা হয়। অবাঁশন্ট যে খৈল থাকে তাহা গরুর 
খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়। আবার নারিকেলের যে খোসা থাকে 
তাহা হইতে তার বাঁহর করে, সেই তার হইতে পাতলা-মোটা নানারুপ 
রাঁশ, গাঁদ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আবার তার বাঁহর কারবার সময় যে 
ভাঁষ বাঁহর হর তাহা চা-্বাগানে সারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়। গাছের 
পাতার মাঝখানে যে শিরদাড় থাকে তাহা দ্বারা ঝাঁটা তৈয়ার হইয়া থাকে । 
নারকেলের খোল কাঁলকাতাতে হুকার জন্য প্রোরত হয়। এতদ্বযতশত 
যে সকল নারকেলের খোল হুকার উপযুক্ত নহে তাহা জ্বালানী কান্ঠের 
জন্য ব্যবহার হয় । 

আমরা নারকেলের শাঁসটুকু রাখিয়া বাকণ সমন্ত জানিষটা বৃথা নন্ট 
কার। কিন্ু শাঁদের সম মূল্যবান যে তাহার আরও অনেক 'জানষ আছে 
তাহা আমাদের দেশের লোকেরা জানে না। নোয়াখালণ, বারশাল 
প্রভীতি স্থানে নারিকেল যথেন্ট আছে, কিন্তু তাহার আঁধকাংশই সামান্য 
মূল্যে বিক্রি বা বৃথা নন্ট হয়। সেই হ্ছানে নারকেল তৈল, নারিকেল 
ছোবার রাশ প্রতীত অল্প খরচায় প্রস্তুত হইতে পারে । নারকেল তৈল 
আমাদের দেশে যথেম্ট এ-ম্ছান হইতেই রপ্তানী হয় । নোয়াখালী প্রভাত 
স্থানে হাত-কুলু (790 ০1] 108115) বসাইয়া যাঁদ কেহ ব্যবসা আরম্ভ করে 
তাহা হইলে সমন্ত বাংলা দেশকে তৈল জোগাইয়া অন্য দেশে পর্যন্ত রঞ্তানখ 
কাঁরতে পারে । আমাদের দেশে সরিষার ঘান আছে, সেই সকল 
ঘানীতেও নারকেল তৈল প্রস্তুত হইতে পারে । নারিকেলগ্ল রোদ্রে 
শুকাইয্া লইলেই চলে, ইহার অন্য কোন হাঙ্গামা নাই। তার সম্বন্ধে 


৯ আন্দামানে দশ বৎসর 


পূর্বে যে প্রণালশ বলা হইয়াছে তাহাই অবলম্বন করা যাইতে পারে । গ্রামে 
অনেক লোক কাজের অভাবে বাঁসয়া থাকে, যাঁদ এই সকল ব্যবসার বাবচ্ছা 
করা যায় তাহা হইলে দেশের শ্রীমকদেরও অনেক উপকার হইতে পারে । 
এ-ম্থানে নারকেল সম্বন্ধে এইটুকু এই উদ্দেশ্যে লাঁখলাম যে, যাঁদ কোন 
নারকেল প্রধান দেশের লোক এই সংবাদ পায় তবে তাহারা উহা তাহাদের 
ব্যবসায় প্রয়োগ কাঁরতে পারবে । 


আলামানে দশ বৎসর ১২৭ 


বাহিরে রাজনৈটিক বন্দী 





সপ পাদ শীত পাপা শ8525 এ পাপী পিপিপি 


প্রথম আমরা যে চারজন বাহর হই, এই সংবাদ পাঠকগণের মনে 
আছে। ইহার পর ক্রমে কমে আরও কয়েকজন বাহর হয় । যাহারা 
পরে দীর্ঘকাল লৌহ ননগড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বাহরের হাওয়া 
পাইল, তাহাদের নাম নিয়ে দলাম । 

শ্ীগোবন্দ চরণ কর, শ্রীনকুঞ্জ বহারী পাল, শ্্রীঅন্বতলাল হাজরা, 
ভাই শের সিং, শ্রীপরমানন্দ, শ্রী১ত্তর সং, শ্রীকেশর সং, শ্রীবশন সিং, 
শরীফের সিং, পাণ্তত জগৎ রাম, শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীসানুকুল চ্যাটার্জ, 
শ্রীসত্যরঞ্জন বনু, লালা রামশরণ, মান্টার কপারাম । ইহাদের মধ্যে 
ধাহারা!জেলে কাজ কারতেন তাহারা বাহরে একন্র বাস কাঁরতেন। 
এতদ্ব্তীত অন্যান্য সকলকে 'বাঁভলন স্থানে একা একা পাঠায় । কোন 
দ্ুই জন লোককে এক সঙ্গে রাখে নাই । ভাইপার দ্বীপে যাহারা বাস 
কারতেন তাহারা কেবল তিন জন পরস্পরে দেখা করিতে পারতেন । 
তাহাদের কাজকর্ম সকলেরই হালকা ছল । অম্বৃতলাল হাজরা, 'নকুঞ্জ 
বহার পাল ও আমার কাজই সকলের কাজ অপেক্ষা শন্ত ছল । পর্বে 
একটি কথা বালিতে ভুিয়াছি । পুরাণ দলের সকলকেই বাঁহরে 'দয়াছে 
একথা বাঁলয়াছ, কিন্তু তাহা নহে। শ্্রীযুন্ত গণেশ দামাদর সাভারকর, 
শ্রীযুন্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর, শ্রীযুন্ত পঁলন বিহারী দাস এই তিন 
জনকে কখনও বাহরে দেয় নাই, তাহারা যতাঁদন আন্দামানে ছিল 
ততাঁদন জেলেই কাটাইয়াছে । এদের উপর সরকারের খুব কড়া নজর 
ছিল। ইহার উপর পুঁলনবাবুর প্রতি একটু আধক ছিল । 17918 
00610070077৮-এর আদেশ অনুসারে সকলেই ছু কিছু স্বীবধা পাইয়াছে, 
বন্ধু প্ালনবাবু তাহার কিছুই পাইবেন না বাঁলরা সরকারের আদেশ । 
ব্যাঁড়র রাজ্যে সে ষোল আনার চ্ছলে সাড়ে ষোল আনা আদায় কারয়া 
লইতে প্রটট করে না। ব্যাঁড় সাহেব বোধহয় “আধকন্ু ন দোবায়” নীতি 
খুব ভাল বুপ জানে, সে জন্যই সে উপরের আদেশ যতখা।'ন থাকে তদপেক্ষা 
একটু বেশী কাঁরয়া কড়াকাঁড় করে । 


১২৮ আশামানে দশ বংসর 


মাটি কাটা কাছ 


পূর্বে বলা হইয়াছে এ-স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও টিলাক় পর্ণ । আত 
পূর্বকালে কয়েদী উপাঁনবেশ স্থাপনের পূর্বে এই সকল চ্থান লোকবাসের 
যোগ্য ছিল বাঁলয়া বর্তমান অবস্থা দোখলেও মনে হয় না। এই ম্থানগ্ীল 
লোকের বাসের যোগ্য কাযা তুলিবার জন্য বহু 'নর্বাঁসত রন্তু ও জীবন- 
পাত কাঁরয়াছে। উঠ্চু-নীছু স্থানগলকে সমতল না করা পর্যন্ত সভ্য 
লোকের বাসের অনুপযুন্ত ছিল । এইগ্ুীল সমতল কারবার যে কাজ 
উহাই মাটি কাটা কাজ । অর্থাৎ পাহাড় কাটা কাজ। 

আতি উচ্চ উচ্চ টিলাগ্বীল কাটিয়া "নয় স্ছলগ্র্লকে মাটি দ্বারা পর্ণ 
কারস্া এ-স্হানে অনেক সমতল ভূঁম তৈয়ার কাঁরয়াছে । এ কাজ অত্যন্ত 
শান্ত । সাধারণতঃ লোকের শুধু পাহাড় বাহিয়া চলাই শন্ত ; ইহার উপর 
বাঁদ আবার মাটির বোঝা নিয়া চলা যায় তবে বাপারটা যে কিরুপ হয় 
তাহা পাঠকগণ অনুমান কাঁরয়া লইবেন । ইহা একবার দুইবার কারলেই 
বে হইল তাহা নহে, সমন্ত দিনই এভাবে পাহাড় বাহয়া কাজ কাঁরতে 
হয় । জেল হইতে যাহারা বাহিরে পাহাড় কাটার কাজে গিয়াছে তাহারা 
৬টার সমর বাহির হইক্সা ১০টার সময় 'ফারয়া আসিয়াছে, আবার 
১২টার সময় যাইরা ৪টার সময় ফিরিয়া আসিয়াছে । তাহাদের মুখে 
শানয়াছি এমন স্হানে কাজ কাঁরতে হয় ষে প্রাত মুহূর্তেই বিপদের আশঙ্কা | 
এমন স্হান দিয়া চল।-ফেরা কাঁরতে হয় ঘে একবার পা ফাঁষ্কয়া গেলেই 
যে কোথায় গড়াইয়া যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । এ-স্হানে 
জীবনকে ষমের হস্তে সমর্পণ কাঁরয়াই চাঁলিতে হয় । 

সর্বদা ধূনা-বালতে লোকগ্ুীলর শরীরের বর্ণের এমন অবস্হা হয় ষেন 
চামড়া ফাটিয়া রন্ত বাহর হইতে চায় । মানুষগুল সম্পূর্ণ বদালয়া যায় । 
কাজটা জঙ্গল কাজের ন্যায়ই শত্ত । এ-কাজ যাহারা বছ দবস করে ক্রমে 
ক্রমে তাহাদের এক প্রকার স্হায়ী চর্মরোগ হয় তাহার উপর আবার নোনা 
জল লাগাতে আরও খারাপ হয় । এই পাহাড়-কাটা কাজ করার সময় কত 
লোকের ষে মন্ডক ধূলার সঙ্গে মাশিয়া গেছে, কত লোক যে চরকালের 
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তরে খোঁড়া হইয়াছে, কত লোক যে একেবারে কাজের বাহর হইয়াছে 
তাহার খবর কে রাখে? যাহারা ভীষণ ভাবে ক্ষত-ীবক্ষত হইয়াছে 
তাহাদের কেহ বা হাসপাতালে আবার কেহবা মানব লীলা সম্বরণ 
কাঁরয়াছে। এই সকল মৃত্যু সবই ৪০০67,651 বাঁলয়া 'রপোর্ট দেওয়া 
হইয়াছে । 

কয়েদী জিবনের কোন মূল্য নাই। এ-ম্থানে কয়েদর সঙ্গে শুধু 
স্বার্থের সম্বন্ধ ॥ যে স্থানে স্বার্থের সন্তাবনা নাই সে স্থানে কোন সম্বন্ধ 
নাই। যাহা দ্বারা যত ভাল কাজ হইতে পারে ততই তাহার আদর । 
এ-স্থানে ভীন্তশ্রদ্ধার 'বানময়ে যে ঘ্লেহ-ভালবাসা পাইবে তাহার কোন 
আশা নাই । কয়েদী জীবনের যাঁদ মূল্য থাকত তবে কাহাকেও এরুপ 
ভাবে জীবন হারাইতে হইত না । 
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সমুদ্রের জীব 


সা িশা ৮শশশাশ শাক 





অল্পাঁদনই বাঁহরে ছিলাম । তাহাতে সীমাবদ্ধ অবস্থায় । যতখান 
স্থান 'ীর্দন্ট ছিল তাহার বাঁহরে এক-পাও বাইর কারবার উপায় নাই । 
সুতরাং বশেষ কু দৌখতে পার নাই । পুম্তকে পাঠ কারয়াছি কীকড়া 
. ৩৬ প্রকার । এ-স্হানেও সমুদ্রের পারে ভ্রমণ কাঁরতে যাইয়া বহুবিধ কাকড়া 
দোৌখয়াছ। নানা রঙের ও লাল আকারের অনেক কাকড়া, কড়ি মৎস্য 
দোৌখয়াঁছ। সমুদ্রের জল যখন হাস হয়, তখন কাকড়াগুীল সমুদ্রের ধারে 
পাথরের গায়ে ফাকা ফাকা স্হানে লুকাইয়া থাকে । মানুষকে দেখা 
মান্রই লাফাইয়া লাফাইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে । মানুষের পদশব্দ শুনা 
মান্রই 'ভয়ে লুকাইয়া পড়ে । কাঁড়গুঁল জল চাঁলয়া গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের 
মধ্যে যে গর্ত থাকে তাহাতে জড় হইয়া থাকে ! দোঁখলে মনে হয় কেহ 
যেন কুড়াই়া রাখিয়াছে । কাঁড়গুলি আমাদের দেশের বাজারের কাল 
কড়ার ন্যায় নহে, আকারে বড় ও দেখিতে সুন্দর । আমাদের দেশে একটা 
কাঁড়র মূল্য দুই আনা পর্যন্ত হয় । আত বৃহৎ কাঁড়ও এ-স্থানে পাওয়া যায় । 
এ-স্হানেই তাহার একটার মূল্য দ্ুই-আড়াই টাকা । দেশে ইহার একটার 
মূল্য পাচ-সাও টাকার কম হয় না। এই জাতীয় নানা আকার ও 
প্রকারের অনেক মুল্যবান দ্ব্ই এ-স্হানে পাওয়া যায় ইহা পূর্বে বালয়াছি। 
ঝনুক এক একটা এত বড় যে একটাতে এক সের পর্যন্ত জল ধরে । 

সমুদ্র মৎস্যের অনেক গল্প অনেকে শ্বানয়াছেন । এনস্হানে চোখে যাহা 
দোঁখয়াঁছ তাহাই বালব । অনেক মৎসা আমাদের দেশের মৎস্যের ন্যায় 
দেখায় কন্তু কাটিলে ভিতরে অন্য প্রকার এবং খাইতে ভিন্ন স্বাদ। এক 
প্রকার 'মৎস্য আছে দৌখতে আমাদের দেশের রুই মৎস্যের বাচ্চার ন্যায় "কত 
ভিতরে চিতল মংস্যের অনুরপ । আবার এক প্রকার মৎস্য আছে উহারা 
স্লী-পুরুষ পাশাপাঁশ এমন ভাবে মাঁলয়া থাকে যে দোঁখলে একটা মৎস্য 
বাঁলয়া মনে হয়। আত সহজে কিছুতেই ধরা যায় না যে দুইটা মৎস্য 
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এক সঙ্গে জোড়া আছে । উহাদের চক্ষু এক পাশে, একটি অন্য পার্থ সম, 
মাশ্রন। যে পার্খে চক্ষু নাই সেই পার্থ্বই স্ী-পুরুষ 'মালয়া থাকে। 
উহা'দগকে পৃথক কাঁরলে প্রত্যেকটি এক একটি স্বতন্দম মৎস্য । এক প্রকার 
ক্ষুদ্র চিংঁড় মৎস্য আছে উহারা সমুদ্রের জল বৃদ্ধ পাইয়া যখন হাস পাইতে 
থাকে তখন সমুদ্রপারে সমুদ্র জেনার ন্যায় এাঁদক-ওাঁদক হইতে থাকে । 
এক এক স্থানে ট্রকরী পাঁরমাণ জমা হইয়া থাকে । একবারে যতটা 
উঠাইতে পারা যায় উহাই এক জনের বোঝা । লোকে যখন মৎস্য পায় 
না তখন ইহাই তাহাদের সম্বল । ভাটার সময়ে ইহার অভাব হয় না। 
যে কোন চ্ছানে ইহা পাওয়া যায়। সন্ধ্যার সময় ট্করী লইয়া সমুদ্রে 
গেলেই মিলে । এগুলি হইতে প্রস্কুত হইতে পারে এক ভাজা আর শীল- 
নোড়ায় াশয়া বড়া । এক প্রকার মৎস্য আছে উহারা খুব ছোট 
আমাদের দেশের পট মাছের ন্যায় । উহারা জলের বাহর হইয়া শূন্যে 
উীঁড়য়া অনেক দূর পর্যন্ত যাইতে পারে । 

এক প্রকারের বড় মটর ডালের অর্ধাংশের ন্যায় জীব আছে । উহা 
পাথরের ন্যায় কঠিন, মাঝখানে একটু কালো দাগ আছে । এই দাগটুকু 
যতদিন কাল থাকে, তত দিনই সজীব । আর দাগটা শাদা হইয়া গেলেই 
সৃত। উহা ক্রমে আকার পাঁরবর্তন কারয়া অন্য আকার ধারণ করে এবং 
পরে শঞ্খে পারণত হয়। এখানেই শঙ্খের ক্রমাবকাশবাদের পারচয় 
পাইলাম । এগুলি সমুদ্রের পাড়ে ষেখানে-সেখানে পাঁড়য়া থাকে দৌখলে 
কাহারও বিশ্বাস হয় না যে ইহার মধ্য জীবন আছে এবং ইহাই পাণুজন্য 
শঙ্খের পরবর্তী বংশধর । 

আর এক প্রকারের জীব আছে। উহাও দোঁখতে ডীদের ন্যায় 1 
ডাল আছে, পাতা নাই। ডালগুলি বু শাখা সমন্লিত হারণের শিং-এর 
ন্যায় । এইগঁলি পরে পাথরের চিপায় জল্মিয়া থাকে । আমাদের দেশে 
নদনর উপর জঙ্গলা গাছের মধ্যে এক প্রকার ডাঁদ জাঁন্ময়া থাকে, ষাহাকে 
আমরা চংঁড় মাছের ময়লা বাঁলয়া থাঁক এগ্ীলও সেইরূপ জানষ 'কন্তৃ 
আকারটা অন্য রুপ । আবার এইগ্ীল জল হইতে উঠাইয়া শুকাইলে শ্বেত 
পাথরের ন্যায় দেখায় এবং শল্তও ঠিক পাথরের ন্যায় । এখানে টেবিলের 
সৌন্দর্য বাঁদ্ধর জন্য লোকে ব্যবহার করে । 

একবার সমুদ্র জল বাঁদ্ধ পাইলে একটা জনশূন্য চ্ছান জলপূর্ণ হয়, সে 
সঙ্গে একটা বৃহৎ মৎস্য সেই স্হানে যাইয়া আটকাইয়া পড়ে । জল যখন 
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নশচে আসিয়া পড়ে তখন আর মংস্যটা আসতে পারে না। মৎস্যটা 
যখন অল্প জলে পড়ে তখন লোকেরা উহাকে ধারতে চেম্টা করে 'কন্ধু 
অনেক চেন্টাতেও ধারতে না পারলে পরে নানা অস্পের সাহায্যে উহার 
প্রাণ নম্ট করে এবং পরে কুঠার দ্বারা ট্রকরা টুকরা কাঁরয়া উহাকে 
স্হানান্তারত করে। যাহারা অনেক খবরা-খবর রাখে তাহাদের নিকট 
অনেক বৃহৎ মৎস্যের গল্প শ্ীনয়াছ । মৎস্যে আন্ত মানুষ পর্যন্ত খাইতে 
পারে ইহা আর গল্প বালয়া মনে হয়না । সমুদ্র জীবের কথা অনেকেই 
অনেক জানেন সুতরাং এ-স্হানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে 
কাঁরয়া আর লাখলাম না । 
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প্রত্যাবটনের গূর্বাবস্ 


গভনমেন্টের গোপন খবরও আমরা নানা উপায়ে সংগ্রহ কারতাম । 
স্থানীয় শাসকের সঙ্গে ভারত সরকারের যে সকল খবরা-খবর চাঁলত তাহাও 
আমরা পাইতাম । দেশে ফিরিবার পূর্বে আমাদের ৪8706 ও 1015005 
৪0১০০ যখন বাছাই হইতে লাগিল তখনই সংবাদ পাই যে আমাদের সম্বন্ধে 
একটা কু পাঁরবর্তন হইবে । তাহা ভাল হবে বালিয়াই ধারণা 'ছিল। 
বিশেষতঃ মন্দটা কাহারও প্রীতকর নহে বাঁলয়া মানুষ সে দিকটা আর 
ভাবতেই চায় না। পর্বে বালয়াছ চ707515 77, 38512 ও আমরা 
এক সঙ্গেই ফার । তবে তাহার 'ফিরাটা বন্তুতই ফিরা, আমাদের 'ফিরাটা 
পুনর্জল্ম এই মাত্র প্রভেদ ! আর মিঃ গাইন আসার পরেই আমাদের কাগজ- 
পত্রের নাড়া-চাড়া 00-র আফসে পড়ে । তান যখন আন্দামানে আসেন 
আম তখন বাহরে । জেলে বা বাঁহরে আমাদের কাহারও সঙ্গে তান 
দেখা করেন নাই বা আমাদের কোন মতামত নেন নাই। এই সকল 
কারণেই মনে হয় যে আমাঁদগকে দেশে পাঠান হইবে ইহা সিমলা 
গভর্নমেন্টের সঙ্গে পূর্বেই ঠিক করা হইয়াছে । রওনা হবার তিন মাস 
পূর্বে হইতেই আমাদের সম্বন্ধে জনরব প্রচার হইতে লাগল ! আজ যাই 
কাল যাই, এরুপ ভাবে কত কথাই চতুর্দকে ছড়াইয়া পাঁড়ল। যতবার 
কাঁলকাতার জ্মহাজ আসিয়াছে এই জনরব প্রকাশের পর ততবারই আমরা 
যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া রাহয়াঁছ। . কতবার জাহাজ আসিল, গেল 
নব আমাদের প্রাত ভাগ্য-বধাতা সুপ্রসন্ন হইলেন না। যতই দন 
অতশত হইতে চাঁলল ততই জনরবের উপর নানা কারণে বিশ্বাস জান্মিল। 

বছ ?দবস যাবৎ দেশ ছাড়া । যে দেশের মুখ আর দেখব না বািয়া 
আশা ছিল, আজ সেই নিরাশার চ্ছলে যখন আশা হ্হান পাইল, তখন 
আনন্দে মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মরা মানুষ জীবন 'ফারয়া পাইলে 
যেমন আনন্দ পায় আমাদের আনন্দও সেইরুপ । আমার সে সময়ের সেই 
মনের ভাব ব্যস্ত কারবার ক্ষমতা আমার নাই । সঠিক খবর পাইবার জন্য 
সেই সময়ে 00-র আঁফসের অনেক লোককে অনেক বিরন্ত করিয়াছি, 
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অনেকে অনেক বিপদের কাজ কাঁরতেও ক্রাট করে নাই। জাননা তাহারা 
যে কেন আমাদের জন্য শত বাধাবিদ্রকে তুচ্ছ জ্ঞান কারয়া এ-কাজ 
কারয়াছে । অঃ মিঃ গাইন যাবার পর আমাদের কুম্ঠি প্রভাতি সরকারী 
আফসে নাড়া-চাড়া পড়ার পর আমাদের একর্প আহার-নিদ্রা ত্যাগ 
হইয়াছল । আশা ফলবতী হবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই বাঁলয়া 
মনে আনন্দ থাকা সত্তেও আমরা শান্ত পাইতেছিলাম না। 

ছয় 1দবস পূর্বে খবর পাইলাম যে, পরের মেলেই আমাদের বঙ্গোপসাগর 
পাঁড় দিয়া দেশে ফারতে হইবে | খবর পাইয়াই জেলে সংবাদ পাঠাইলাম । 
সংবাদ পাইয়াও সুখী হইতে পারলাম না, কারণ আমরা শুধু বাঙ্গালী 
কয়জনই যাইতোঁছ । লাহোর ও বারমা বড়যল্ল মামলার ভ্রাতৃগগণকে ফোৌলয়া 
যাইতে হইবে ইহাই দুঃখের বিষয় । আবার ইহার মধ্যে মালদহ খুন 
মামলার শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস বাদ পাঁড়ল। অনেক চেন্টা করিলাম কিছুতেই 
তাহাকে সঙ্গে নিয়া যাবার ব্যবস্হা কারতে পারলাম না। সকলেই যাবার 
সংবাদ পাইল 'কন্তু মহেন্দ্র যাবে না বাঁলয়া সংবাদ পাইয়া কেহই সুখী 
হইল না। সে আবার বয়সে সকলের অপেক্ষা ছোট এ জন্যই সকলের 
দুঃখের মান্রা আরও বেশ হইল । আমরা সকলেই যাহার যাহা দু ছল 
গুছাইয়া লইবার ব্যবস্থা কাঁরলাম । পনুণ্তকাদ যাহা কিছু [ছিল তাহার 
কতক কতক সাধারণ নির্বাসতগণকে দান করিয়া বোঝা কমাইয়া লইলাম | 
১৯২০ সালের ২১শে আগন্ট আমরা প্রথম সংবাদ গোপনে সংগ্রহ কার । 
ইহার পর ২৬শে তারখ 0০-র আঁফস হইতে জরুরী চিঠি লোক মারফৎ 
বাহিরে যে যে স্থানে ছিলাম সেই সেই স্থানের [01500০6 ০66০5-এর নিকট 
পাঠায় । যাহারা ৬1961 8100১60]5 £8101 জেলায় অনেকঞ্রে দূরে ছিল 
তাহারা রান্রকালে সংবাদ পাইয়া রান্রেই রওনা হয় । এরুপ রানে রাত্রে 
ব্যবস্থার কারণ, আসবার সময় যেন আমরা কাহারও সঙ্গে দেখা কাঁরতে 
নাপার। সকলকেই জেলের বাঁহরে জমা কারল। আঁমও ২৬শে 
তারখ সে স্হানে গেলাম । বহু দিবস যাবৎ কাহারও সঙ্গে দেখা নাই 
আজ এই শুভ মুহূর্তে হঠাৎ সকলের সঙ্গে দেখা হওয়া বড়ই আনন্দের বিষয় 
হইল । এ-স্হানে ২৮শে আগন্ট ১২টা পর্যন্ত বাস কারলাম। ২৮শে 
তাঁরখ আমাদের প্রত্যাবর্তনের দন । সে দিন সকালে আমাদের সনান্ত 
হইয়া গেল। যাহাদিগকে ফোঁলয়া যাইতেছি তাহারা সকলেই জেলে 
আবদ্ধ। তাহাদের সঙ্গে দেখা করা সন্তব নহে । জেলের বাহর হইতে 
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দোতালা ও তেতালার লোককে দেখা যায় । পূর্বে জেলে সংবাদ দিলাম 
যে আমরা ৮টার সময় জেলের চতুষ্পার্থে দেখা করিবার জন্য ঘারব । 
তদনুসারে আমরা পাহাড়ে ও গাছে উঠিয়া অনেকের সঙ্গেই দেখা কাঁরলাম । 
তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম | যান্রা করার কিন্তু পূর্বে আমাদের 
সকলের পায়েই বেড়ী পরাইল। আমরা যখন বাহির হইয়া জেলের 
সম্মুখে আসিলাম তখন হাওলদার, জমাদার, টিগেল প্রভাত দেখা কারবার 
জন্য আসল । ঘযাঁদ কেহ কোন অন্যায় কাঁরয়া থাঁক তাহার জন্য সকলের 
নিকট ক্ষমা-ীভক্ষা করিয়া বিদায় লইলাম | ক্রমে ঘাটে আসিয়া উপাস্হত 
হইলাম । এই ঘাট সেই স্হান যে স্হানে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলাম | 
আমাদের যাত্রার বার্তা অনেক স্হানেই অনেকের নিকট নানা ভাবে প্রচার 
হইয়াছে । পারিচিত-অপাঁরাঁচিত অনেকেই শেষ দেখা কাঁরধার জন্য সমবেত । 
পারাচিতাঁদগের সঙ্গে আ'লঙ্গন, অপাঁরাচতাঁদগকে অভিবাদন কাঁরয়া এবং 
উপকারী বাবুদের মধ্যে ধাহারা উপস্হিত ছিলেন তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা 
জানাইয়া আমি, শ্রীযুত ভ্রিলোক্যনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযু ফণীন্দ্র ভূষণ রায়, 
শ্রীমান গোঁবন্দ চন্দ্র কর, শ্রীযুত অস্থত লাল হাজরা, শ্রীযৃত নরেন্দ্র মোহন 
ঘোষ চৌধুরা, শ্রীযুত ভূপেন্দ্র কৃষক ঘোষ, শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বসু, শ্রীযুত 
সানুকুল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত 'িকুঞ্জ বহার পাল, শ্রীযুত আশ্মতোষ 
লাহড়ী ও শ্রীমান যতনন্দ্র নাথ নন্দী আন্দামান ত্যাগ কারলাম । 

আমরা রাঁক্ষগণসহ বোটে আরোহণ কাঁরয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা 
কাঁরলাম ; সে সময় দর্শকগণকে আমাদের ভূপেনবাবু তাসের নানার্প 
খেলা দেখাইল । এ-ম্ছানে বাঙ্গালী জাদু জানে বলিয়া একটা প্রবাদ আছে, 
এমন ক অনেকে বশ্বাসও কাঁরয়া থাকে । আমাদের এ তাসের খেলা 
দৌখয়া বাঙ্গালশী জাদুকণ একথা সকলের মধ্যে অকাট্য সত/ শাঞয়া মনে 
হইল । ঘাট হইতে বোট ছাড়ল সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানব ক্রীড়াও বন্ধ 
কাঁরলাম । এই দর্শকবৃন্দের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে প্রাণের মিলন ছিল 
তাহারাও এই বোটে উঠিয়া সঙ্গী হইল । তাহারা জাহাজে উঠিয়া জাহাজ 
না ছাড়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গের-সঙ্গী ছিল। জাহাজের প্রথম ড'1)151]6 
শব্দের পরেই তাহারা আমাদের নিকট হইতে শেষ বিদায় লইল । 
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জাহাজের দ্বিতীয় »1)19]6€ পাঁড়ল, নঙ্গর তুলিয়া জাহাজ চাঁলতে 
আরম্ত কারল। তখন বেলা &টা হইবে । পোতখানা তাহার চির 
পরিচিত পথ বাঁহয়া মন্থুর গতিতে চাঁলল । এ যাত্রার অবন্া অনেক 
ভাল । প্রথম যান্লার সময়ে আমাদের প্রত্যেকের পায়ে ডাগা-বোড় ছিল 
আর সকালে-বকালে একটু হাওয়া খাওয়ার সময় ব্যতীত সর্বদা তালা, 
বন্ধ; এবার শকল-বেড়ী এবং দনরান্র খোলা । কিন্তু স্থানটা সেই গুদাম 
গোলায়, সে বিষয়ে কোন সুধা হইল না। সমুদ্রের দৃশ্য দেখিতে দোথিতে 
রান এগারটা বাঁজয়া গেল । আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন, বহুকাল 
আশাহীন হইয়া দন কাটাইতে ছিলাম আজ সেই নিরাশার ঘোর কাটিয়া 
গেল, হঠাৎ যেন ঘোর তমসাবৃত রজনীর অন্ধকার অপসারত হইল | সমন্ড 
দবস এঁদক-ওাঁদক ছুটাছুটি কাঁরয়া কাটাইলাম, বকাল বেলা জাহাজ- 
খানা সমুদ্রের মাঝখানে আসিয়া পাঁড়ল। তখন সে তাহার স্বাভাবিক 
"অবস্থা রাখিতে পারল না। এাঁদক-ওাঁদক দুলিতে আরম্ভ কাঁরল। 
আমাদেরও ছুটাছুটি করিবার শান্ত কাময়া আসল । আশুবাবু ও ভূপেন 
বাবু বাতত সকলেরই অবস্হা কাহল হইয়া আসল, তবে আমার ও ফণা 
বাবুর অবস্হা সকলের অপেক্ষা বেশী । আম এই যে ২১শে তারথ 
শুইলাম, জাহাজখানা ১লা সেপ্টেম্বর গঙ্গার মুখে না আসা পর্যন্ত শষ্যা ত্যাগ 
কারলাম না। খাবার বেলায়ও শুইয়া শুইয়া কোন প্রকারে ৩১শে তারিথ 
শেষ কারলাম । 

১লা সেপ্টেম্বর সকালবেলা গঙ্গার মুখে পোতখানা পৌছা মাত্রই 
তাড়াতাড়ি উপরে যাইয়া দেশের মুখ দোঁখলাম ; কোটী কোটী প্রণাম 
জানাইয়া মনের রুদ্ধ আবেগ ব্যন্ত কারলাম। দেশের ধূলকণা 'মাশ্রত 
গঙ্গা সাললে গ্লান করিয়া পানর হইলাম । সমস্ত দিন দেশের পূর্ব পাঁরাচিত 
দ্বশ্য দোখতে দেখিতে যে ঘাট হইতে মাতৃভূমিকে শেষ প্রণাম জালাইয়া 


আন্দামানে দশ বৎসর ১৩৭ 


ণবদায় নিয়া ছিলাম, আজ সেই কয়লাঘাটে আ'সয়া উপাঁস্হত হইলাম । 
ঘাটে আসা মান্ূুই উপর হইতে দোখলাম একজন ৪951581) জেলার 
আমাঁদগকে অভ্যর্থনা কারবার জন্য অপেক্ষা কারতেছে । প্রথম বুঝিতে 
পার নাই যে কোন জেলের জেলার উীন। অবতরণ কাঁরয়া প্রথম 
মাতৃভীমর ধাঁল মাথায় ধারণ কাঁরয়া পরে জেলারের সঙ্গে কোন জেলে 
যাইতে হইবে সেই উদ্দেশ্যে আলাপ কারলাম । আলাপ কয়া জানিতে 
পারলাম যে আমাদগ্রকে 0:551061)05 জেলে যাইতে হইবে । গ্রাঁড়তে 
আরোহণ কারয়া সেই পুণ্যক্ষেত্রের রাজ দ্বারে আসিয়া উপাঁস্হত হইলাম । 
আসা মান্রই এখান হইতে হুকুম হইল যে 11016 টিতজ্চ 02701 জেলে 
আমাঁদগকে ধাইতে হইবে । আবার 'ফাঁরয়া সে স্হানে গেলাম । 


১৩৮ আন্দামানে দশ বংসর 


আনিগুর সেন্ট্রাল জেত্রে প্রবেশ 





সম্ঘখ দ্বার আতন্রম কাঁরয়া ১৯২০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভিভরে 
প্রবেশ কারলাম । পূর্বে এজেল দেখি নাই, এবারই প্রথম । জেলারের 
প্রকোন্ঠে যাইয়া আমাদের পূর্ব পাঁরাচিত প্রোসডেন্সি জেলের 0715 7690 
জ221 £১10)21 তি101)-এর সঙ্গে দেখা হইল । সে সেই জেল হইতে 
বদলি হইয়া এখানে আসিয়াছে । সে-ই আমাদিগকে গ্রহণ কারল । বোমা- 
রিভলবারের জন্য আমাদের তালাস লইয়া আমাঁদগকে এ ও গু দুই 
দলে বিভন্ত কারল। এ দলে আম, ন্রেলোক্যবাবু, নিকুঞ্জবাবু, অস্কৃতলাল 
বাবু, নরেনবাবু, আশুবাবু, সত্যবাবু, ভূপেনবাবু এবং ৬ দলে সানুকুল 
বাবু, ফণীবাবৃ, ষতীন ও গোবিন্দ । আমরা 8১০০1) ৬/৪1৭ ০. 1-এ 
আর "01955 ০ হা-তে গেলাম । আন্দামানে আমাদের কোন শ্রেণী 
বিভাগ ছিল না, এখানে একটা নূতন উপাঁধ ধারণ কারলাম । এই 4 ও খু 
এর মর্ম আমরা পূর্বে বুঝ নাই, পরে জানলাম বে এ 01935 09715570005 
আর তব 01955 1655-0910661005ঙ % দগকে আমাদের হইতে পূর্বেই 
পৃথক করিয়া রাখল । তখনও আমাদের ধারণা ছিল যে এক সঙ্গেই 
থাকব । টার সময় আমাদগকে যখন আনল, নম্বরে প্রবেশ করার 
পর দেখিলাম ষে আমরা দল ভাঙ্গা। কিন্তু প্রবেশ করা মাত্রই 
আমাদের আন্দামান বন্ধু শ্রীযুত পোপেন্দ্রলালকে দেখিলাম । এই সাক্ষাতের 
পূর্ব পর্যন্ত জানিতাম না যে তান কোথায় আছেন । আজ হঠাৎ তাহাকে 
দৌঁখয়া আনন্দভরে সকলে জড়াইয়া আলিঙ্গন করলাম । গোপেনবাবু চির 
কুশ সকলের আনন্দের ধাক্কায় তান তো চাপা পাঁড়য়া অজ্ঞান হবার 
উপরুম । যাহা হউক পূর্বে পারাঁচিত বন্ধৃকে পাইয়া আমরা নূতন স্হানে 
যেন একটা মন্ড সম্বল পাইলাম । নূতন জেলে আঁসয়া আমাদের আর 
কদর জন্য চিন্তা কারতে হইল না । 

এর সঙ্গে আরও লোক ছিল, কেবল তান একা ছলেন না। তাহার 


* হই 01 ০11০০ কর্তৃক নির্বাচিত। 


আন্দামানে দশ বংসর ১৩৯ 


সঙ্গে ঢাকা 50900) 9১০০৪ মামলার শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন রায়, শ্রীসতীশ চন্দ 
[সংহ । ঢাকা ছ181)0)8 মামলার শ্্ীযৃত হার চৈতন্য দে ; ঢাকা অশোক 
লেনের শ্ত্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত মজুমদার, শ্রীমথুর চন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীসুধীর চন্দ 
মজমদার ছিল। আমরা যে নম্বরে প্রবেশ করিলাম সে স্হানে ছল 
প্রফুল্ল ও সতীশ, অপরেরা আমাদের খু দলের সঙ্গে ছিল; কেবল 
হারবাবু ছিলেন পৃথক ৷ তাহাঁদগকে পাইয়া আমরা যেমন সুখী হইলাম 
তাহারাও আমাদগকে সাথীরূপে পাইয়া তেমনই সুখী হইল । আমরা 
বহুদন যাবৎ নির্বাসত ছিলাম, দেশের কোন সংবাদই পাইতাম না, আজ 
এই সার্ীদগকে পাইয়া তাহাদের নিকট হইতে অনেক সংবাদ পাইবার 
আশায় উৎফুল্ল হইলাম । আমরা যখন নম্বরে প্রবেশ করি তখন তাহারা 
আহার করার জন্য ব্যস্ত । প্রবেশ করা মান্রই তাহাদের খাদ্য আমাদিগকে 
দিয়া আতাঁথ সৎকার কারল। আহারাঁদ শেষ কাঁরতে করিতেই সন্ধ্যা 
হইয়া আসল, সকলেই আপন আপন কক্ষে প্রবেশ কাঁরয়া ভবিষ্যৎ 
আনন্দের আশার রান্র যাপন কারলাম । দেশের সাত বসরের অতখত 
কাহনী শ্ীনবার জন্য সকলেরই মন ব্যাকুল, সকলেরই চিত্ত উৎকণ্ঠিত, এক 
গোপেনবাবু ব্যতীত আর সকলেই আমাদের অপাঁরাঁচিত, সকলেই আমাদের 
অনেক পরে দাঁত । তাহারা এখানে পুরাতন হইলেও আমাদের নকট 
আত নূতন । সুতরাং নৃতনের নকট অনেক নূতন সংবাদ আশা করা যায়। 

রা কাটিয়া গেল। সকালবেলা বোঁড়কাটা পোষাক পারবর্তন 
ইত্যাঁদ কার্ষ হইয়া গেল, ক্রমে সকলের সঙ্গে আলাপ-পাঁরচয় কাঁরলাম ; 
পুনরায় ভারতঈয় জেলের জীবন আমাদের এই ১৯২০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর 
হইতে আরন্ত হইল । আন্দামানের পূর্বে ভারতীয় জেলে পরে আন্দামানে 
আবার ভারতীয় জেলে জীবনের অধিকাংশ মূল্যবান সময় কাটিয়া গেল । 
এখানে জেল জীবনের শেষ কাল আরম্ভ হইল । নূতন যুবক সাথীঁদগরকে 
পাইয়া একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটা পাঁরবর্তন পাইলাম। সেই 
সাথীদগের সঙ্গে কেমনে দন কাটাইলাম তাহারই 'কন্ু আভাস এখানে 
পাঠকগণকে দিব। 

আমরা ২রা তাঁরখ পর্যন্ত কোন কাজ পাই নাই । আমরা যাহাদের 
সহযান্রী হইলাম সকালবেলা দোৌখলাম তাহাদের জন্য চ:৮61095 প্রস্তুত 
কারবার জন্য কাগজ ও আঠা আঁসয়াছে, আমরা এ কাজ কোন ?দন কাঁর 
নাই, সৃতরাং ইহা আমাদের নিকট প্রথম শন্তই মনে হইল । প্রত্যহ ২০০০ 


৯৪০ আন্দানানে দশ বৎসর 


প্রন্তুত করাটা আমাদের নিকট অসন্তব মনে হইল । ২০০০-এর নিয়ম 
থাকলেও বন্ধুদের মধ্যে কেহই ১০০০-এর বেশী দেয় না, কারণ তাহারা 
অভ্যন্ত থাকা সত্বেও তাহাদের দ্বারা হইয়া উঠে না ; এ না হওয়াটার মধে? 
যে কতকটা আনিচ্ছা আছে তাহা আমরা পরে টের পাইলাম । এরুপ 
হওয়াটা অস্বাভাবক নহে । কয়েদীর প্রকীতির মধো এটা সর্বদাই গুপ্ত 
থাকে । পারতপক্ষে স্বেচ্ছায় কাজ কাঁরয়া জেলের আয কাঁরতে কয়েদী 
এখনও প্রস্তুত নহে । তাহার উপর আবার আমাদের অবস্থা অন্য প্রকার । 
আমরা যাহা কিছু কারয়াছি তাহা নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য নহে; 
সকলই সকলের জন্য, সকলই দেশের জন্য, সকলই মা'র ভোগের জন্য, 
স্বাধীনতার জনা, দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের জন্য । আমরা সাধারণ অপরাধীর 
ন্যাপ নিজেকে মনে কাঁর নাই। সরকার যাহাই মনে করুক না কেন, 
আমরা মনে কার যে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জেল ভোগ 
করিতোছ। কাজ যাহাই করুক না কেন সকাল হইতে আরন্ত কাঁরয়া 
কাজের সকল সমক্পটা কাজ শিয়া বাঁসয়া থাকতেই হইবে । মাঝে মাঝে 
পারদর্শন হয় (17056০007) ) সে সময় যাঁদ কাজ কারতে না দেখে বা 
কাজের সামনে বসা না দেখে তবে রিপোর্ট হয় এবং দণ্ড পায় । আমরা 
যখন আন্দামানে ছিলাম তখন আমাদের কাজ ছিল নির্দস্ট। কাজ শেষ 
কারয়া বাঁসয়। থাকলেও ক্ষত নাই । এখানে পর দিন্স জামরা কাজ 
পাইবার পর এই নিয়মটা আমাদের 'নকট অসহ্য হইয়া উঠিল । কিছু দিন 
জেলার ও 5816:11)0500217৮এর হাব-ভাব বাঝবাপ্ন জন্য আমরা নিয়ম 
পালন করিয়া চাঁললাম । প্রায় দুই মাস পর এক দিন আশুবাবু বেলা প্রায় 
১ট্রার সময় কাজের সামনে বাঁসয়া পুস্তক পাঠ কাঁরতেছে এমন সময় 
518591/ আসিয়া তাহাকে ধরে । তাহাকে জিজ্ঞাসা করে ষেকাজ কেন 
কারতেছে না; তাহার উত্তরে তান বলিলেন, যে কাজ শেষ হইয়াছে । 
58191. বাল, “বেশী কাজ কারিতে পার তাহা না কাঁরয়া পৃন্ভক পাঠ 
কারতেছ ; কাজের সময় পুণ্তক পাঠ করিতেছ, আমি তোমার নামে রিপোর্ট 
কারব* ইত্যাদি ভাবে কিছুক্ষণ বলার পর আশুবাবু বলিল যে আমি কাজ 
কাঁরব না, তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার । এই সকল কথাগুলি খুব জোর 
দয়া বলাতে সে ভয় পাইয়া গেল এবং আর কছু কারিল না। এরুপ একটা 
ঘটনা হওয়ায় আমরা সকলেই প্রাতরোধের হিসাবে (৪৪ 7:95) একই 
নশাত পর দিবস হইতে অবলম্বন কাঁরলাম ; ক্রমে এই ভাব চলিতে লাগিল ॥ 


আন্দামানে দশ বসব ১৪১ 


আমরাও বেহায়া হইয়া, লাগলাম । পরে এমন অবস্থা হইয়া উঠিল যে 
১০টার পর আর কেহই কোন কাজ কাঁরতাম না । 

আমাদের দুই দলকে পাশাপাশি দুই নম্বরে রাখয়াছে । মাঝখানে 
একটা পরদা ও দরজা । আমরা সঙ্গশীদগের সঙ্গে অনেক সময় কথা বলার 
চেন্টা করতাম এঁ ফটকের সামনে বাঁসয়া । আমাদের গুর্খা পাহারাওয়ালা 
এ সম্বন্ধে আপান্ত করত কন্বু আমরা তাহা শ্ীনতাম না। গুর্খারা হুকুমের 
চাকর । তাহারা হুকুমের বাঁহরে এক-পা নাঁড়বে না, আবার আমরাও 
আমাদের যেটুকু দরকার তাহা করিবই । এই সকল ছোটখাট ব্যাপার 
নয়া তাহাদের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ সর্বদাই লাঁগয়া থাঁকত। অনেক 
সময় 9006110661)06170এর নিকটও এই সকল 'বষয় [২2১০ হইত । 
তাহার নকট আমাদের জবাব ছিল, “আমরা এক মামলার লোক এবং 
এক সঙ্গে বৃবৎসর থাঁকয়া আঁসয়াছ, আমরা একজন আর এক জনের 
চোখে চোখে পাঁড়লে কথা না বাঁলয়া থাকতে পারব না ; সংনর্গ প্রিয় 
মানুষ কখনও বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গীহীন হইয়া থাকতে পারে না। আমরা 
দণ্ড পাইয়াছি তাহা ভোগ কাঁরতোছি আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ; ইহার 
উপর আবার যাঁদ এই সকল 'নয়ম করা হয় তবে আমরা তাহা সহ্য কাঁরব 
না। আর যাঁদ তোমরা তাহা কাঁরতে চাও তাহা হইলে আমাঁদগকে 
দূরে দূরে রাখ, যাহাতে আমরা একে অনাকে দোৌখতে না পাঁর। বন্ধুকে 
সামনে রাঁখয়া তাহার সঙ্গে কথা বাঁলতে পারব না, তাহার সঙ্গে শক্রুর 
ন্যায় ব্যবহার কাঁরব, ইহা তোমাদের কোন শাসনেই করাইতে পারিবে না 
আর যাঁদ তাহা করাইতে চেম্টা কর তবে আমরা জেলের কোন 'নয়মই 
পালন কাঁরব না। তোমার শান্ততে যাহা হয় কর, আমাদের শান্ততে যাহা 
কুলায় তাহা কারবই কাঁরব 1» 

গুর্খা পুলিশ বদাল হইবার পর আবার 7011162[5 7০11০ আসল । 
পূর্ব গোলমাল আবার পাল্টাইয়া আরন্ত হইল । গুর্খারা আমাদের অনেক 
কথা বুঝতে পারত না সুতরাং তাহাদের সঙ্গে আমাদের গোলমালটা 
বেশী গড়ার নাই । এই পুলিশদের সঙ্গে তাহা ভালর্প পাঁকয়া উঠিল । 
সানুকুলবাবু, আশুবাবুর সঙ্গে কথা বাঁলয়াছে বলিয়া এই পুলিশদের সঙ্গে 
বেশ ঝগড়া হয় ; সানুকুলবাবু যথা ইচ্ছা গালাগাল কারয়া জব্দ করে। 
তাহারা 94৭-এর নিকট গিয়া ০০০: করে, তাহার ফলে সে আঁসয়া 
আমাদের উপর বেশ চোটপাট কারল, আমরাও আমাদের পক্ষে যাহা 


১৪ * আন্দামানে দশ বৎসর 


বাঁলবার ছিল তাহা বাঁললাম । তুমুল বাগ্াবতগার পর হুকুম "দিয়া গেল 
আমাঁদগকে ০511-এ বন্ধ কারবার জন্য । আমরা বন্ধ হইলাম ; কাজ 
আনিয়া দল, অস্বীকার কারলাম । খাবার আসল অস্বীকার কাঁরলাম | 
সবই অস্বীকার করার কারণ বনা-বচারে কেন আমাদিগকে রুদ্ধ কারল ! 
খাবার অস্বীকার করার পরই জেলার আসল, জেলারকে খুব কড়া কড়া 
কথা শুনাইয়া দলাম, সে যাইয়া আমাদের হাব-ভাব ও সঙ্কল্প 5৪০৭ 
নিকট বাঁলল । তাহার পরই আমাদগকে ছাঁড়য়া দিবার জন্য হুকুম 
হইল । সর্বপ্রকার গোলমালের মূল যে দ্বই নম্বরের লোকের সঙ্গে মেলা- 
মেশার অভাব এবং প্রাতবন্ধক দরজা বন্ধ, তাহা স্থায়ীভাবে উন্মুন্ত হইয়া 
গেল। আমরা বহুাদন পর পারত ও অর্পারাঁচিত বন্ধীদগের সঙ্গে 
মেলামেশা কারয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইলাম । 
এই জেলে বাস করার কালে ছোটখাট অনেক সময় নানারুপ গোলমালই 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হইয়াছে । নানা সময়ে 'বাবিধ প্রকারের কাজও কাঁরতে 
দিয়াছে । এই সকল কাজের মধ্যে একবার পাটফেনা দেয় । কাজটা 
সহজ হইলেও বড় ময়লা । এ-কাজ আমরা 'কদঁদন কাঁরয়া আর কাঁরব 
না বাঁলয়া জেলারকে জানাই । যাঁদ এ-কাজ বেশী দন কার তবে 
£550001719, [1)071515 গ্রভী'ত হবার আশঙ্কা জাছে ; আর আমাদের মধ্যে 
ব্রিলোকাবাবুর পূর্ব হইতৈ 45510]779 আছে । এই সকল কারণেই আচ্ছা 
প্রকাশ করা হয়। 'কিদ্ীদন উভয় পক্ষের বাক্য-যুদ্ধের পর এ কাজটা 
বদলাইয়া দিল । বাক্যযুদ্ধের সময় আমাদের পক্ষ হইতে যে সকল কথা 
বলা হইয়াছল তাহা এখানে প্রকাশ করা ভাল ববেচনা কাঁরলাম না 
বাঁলয়া 'িবৃন্ত হইলাম । 
 আমাদগকে যে চিরকালই পর্দানীসন কাঁরয়া রাখে এ সকল আভাষ 
পর্বে অনেক স্হানে দেওয়া হইয়াছে । এই জেলে প্রবেশ করার পর 
আমাদের অবস্হা আরও খারাপ হইল । এবার আমরা ঘরের কোনে বাস 
কারতেছি। কোন ফাকে যে কোন কথা হাওয়ার সঙ্গে মিলয়া বাঁহর 
হইয়া যায় সেই ভয়ে সর্বদা আমাদের উপর কড়া পাহারা রাখল । শ্বধু 
কালা দ্বারা বিশ্বাস নাই বাঁলয়া ইহার উপর গোরা পাহারা । ডান্তারের 
উপর আস্থা নাই বলিয়া ডান্তারকে 991:£981১ প্রহরী লইয়া প্রবেশ কাঁরতে 
হয় । আমাঁদগকে যে স্থানে রাখল সেই প্রাঙ্গনের চার-পরদার বাঁহরে 
দ্বষ্ট নক্ষেপ করা নাবদ্ধ। পঞ্জর-বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় বাস করতে 


আন্দামানে দশ বংসর ৯৪৩ 


লাগলাম । ঘরগ্াল দোঙালা কিন্তু বাঁহরের অন্যান্য কয়েদশীদগকে বা 
আমাদের ম্বখ কয়েদীরা যাহাতে না দোখতে পারে সেই জন্য দোতালার 
উপরে যাবার ছকুম নাই । দেশে ফাঁরয়া আসলাম, মনে কারলাম দেশের 
লোকের সঙ্গে দেখা হইবে দুটা খবর পাইব, কিন্তু আমাঁদগকে ষে অবস্থান্ন 
রাখল তাহাতে এ সকল সুযোগ পাবার উপায় রাহল না, আন্দামানে 
প্রাঙ্গনগ্নুল আয়তনে বড় ছিল । ইচ্ছা কাঁরলে ঘুরাঁফরা কাঁরতে পারতাম । 
এখানে সঙ্কীর্ণ স্থানে আমাদের সে উপায়ও রাহল না। দুইটি প্রাঙ্গনের 
মধ্য দ্বার যাঁদ প্রথম উন্মুস্ত কাঁরয়া দিত তাহা হইলেও “নাই মামার চেয়ে 
কাপা মামা ভাল' মনে কারতে পাঁরিতাম । ঘতাঁদন বাস করিলাম ততাঁদন 
এই পিঞ্জরাতেই বাস করিতে হইল । আর এই দশ বৎসরের মধ্যে এক 
দনও কৃঠির (0611) বাহরে বাস কারতে পারলাম না। 


১৪৪ আন্দামানে দশ বংসর 
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পাস পাস সস্লোসাপািপী 





ন্রেখাগঢ্। ৫ সময় কাটানো 


কাজ-কর্ম সম্বন্ধে কি্ধু কিছু বালয়াছ। এত দীর্ঘকাল করুপে 
কাটাইলাম সে সম্বন্ধে কিছু বালব । আন্দামানে সময় কাটাইবার একমান্ 
অবলম্বন ছল পুণ্ভক পাঠ, এখানেও সে সুযোগ পাইলাম । দণ্ড হওয়ার পর 
বহু বৎসর বৎসরে একখানা চিঠি লেখা ব্যতীত লেখার সঙ্গে কোন সংম্রব 
ছিল না, সৃতরাং লেখার অভ্যাসটা একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে । 
বর্ণ অশুদ্ধ প্রথম এত হইত যে তাহা বাঁলবার নহে । ক্রমে আমরা সপ্তাহে 
এক 'দবস কাঁরয়া নানা বিষয় আলোচনার জন্য সমবেত হইতাম এবং 
তাহার সাহায্যে দু শিক্ষার ব্যবস্থা কারলাম । আমাদের আলোচনার 
বিষয় 'না্দস্ট কাঁরয়া দুই জনকে প্রধান বস্তা 'নর্বাচন কাঁরতাম । তাহাদের 
বন্তব্য শেষ হইলে উহার উপর সকলের সমালোচনা হইত । ইহার পর 
আমরা যখন 'লাঁখবার অনুমাত পাই তখন প্রবন্ধ লাঁখয়া পাঠ কাঁরয়া 
সকলকে শুনান হইত ও উহার উপর সকলের মতামত গ্রহণ কাঁরয়া সংশোধন 
করিয়া লইতাম । আমাদের মধ্যে লেখক কেহই নহে আমাদের এই 
প্রচেন্টা শুধু শাখবার জন্য । আর ইহা উপলক্ষ্য কীরয়া সময় 
কাটাইবার জন্য । 

এই উপায় ব্যতীত সময় কাটাইবার অন্য উপায় ছল ব্যায়াম, লাঠি- 
খেলা ও ফুল বাগান করা । ব্যায়ামের মধ্যে হাড়ুড়ু খেলাটাই বেশ জিত 
এ-ভিন্ন কোদাল কোপান, কুন্ত এবং সাধারণ ব্যায়াম । খেলার ইচ্ছা 
থাকিলেও সামগ্রীর অভাব ছিল । গোপেনবাবু পাশা খোঁলবার জন্য 
বাটার কাঠিকে মেরুদণ্ড কাঁরয়া ছক ও গুটি এবং কালি ও পোন্সল দ্বারা 
ঘর তৈয়ার কাঁরল । ইহার সাহায্যে পাশা-খেলাটা নিয়ামত ভাবেই: 
চাঁলল | দাবার জন্যও এইর্প বুদ্ধ খরচ কয়া রাজা, মন্ত্রী, হাত+, 
ঘোড়া, নৌকা ও বড়ে প্রস্তুত কারল ; তাস খেলার জন্য সে আমাঁদগকে 
এনভেলাপ তৈয়ার কারবার জন্য যে কাগজ ও আঠা দিত সেই সকল কাগজ 
একখানার উপর আর একখানা যোগ দিয়া কার্ড তৈয়ার কারতাম, ইহার 
উপর ই'টের গৃণ্ড়া ও লাহীসঙ্গের লাল রং দ্বারা ছবি আঁকয়া তাস প্রস্তুত 


আন্দামানে দশ বংসর ৯১৪৫ 
১০ 


কারলাম । এই সকলের মধ্যে আমাদের গোপেনবাবুই প্রধান উদ্যোগী 
ছিলেন । ড/০:0 78117)5-এর জন্য এ ভাবে 1606: প্রন্তুত হইল । 
[0] 7151) দ্বারা যাহা যাহা হইতে পারে তাহার কোনটাই বাকী রাহল 
না। আমরা খন হাজতে ছিলাম তখন তেতুল বীজ ও পোয়া মাছের 
ঈ্াত দ্বারা যোলগুটিও 10:90800 খেলার আয়োজন কাঁরলাম ও ঝাঁটার 
কাঠি 'দিয়া জামা-কাপড় সেলাই কাঁরতাম । আমরা এখানে আঁসয়া 
তাহাও প্রচলন করিয়া দিলাম । এইরূপ নানা উপায়ে দিন কাটাইবার 
সংস্থান করিয়া লইলাম। এখন ইহার পর ভারতীয় জেল সম্বন্ধে ছু 
বালব । নন-কো-অপারেশন উপলক্ষে দেশের সর্বঘই জেল সম্বন্ধে অনেক 
কথা অনেক স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্বু আমাদের সময়ে জেলের যে 
অবস্থা ছিল তাহা তাহারা দেখে নাই বাঁলিয়াই 'কছু কিছু লেখা প্রয়োজন 
মনে কার । নরেন্দ্রবাবু ( ব8515019, 120) 88167169. ০৫ 7361)6795 
€000511805 6856 8. 0380108.0 15100175025 ) ইহার মধ্যেই রাজসাহণ 
জেল হইতে আ'সয়া পাঁড়লেন । তাহার ফুল বাগান করার সখ খুব ছল । 
তিনি ও ন্রেলোক্যবাবু আতি ক্ষুদ্র স্থানের মধ্যেই অনেক পারশ্রম করিয়া বেশ 
একটু বাগানের সৃষ্টি কারলেন । আমার লাঠি-খেলার সখ চিরকাল আছে, 
একটু একটু জাঁনও। যাহারা 'শাখতে ইচ্ছুক ছিল তাহাদিগকে খাইয়া 
সময় কাটাইতাম এবং ানজের লুপ্ত 'বদ্যাকে জাগাইয়া তুলিতে চেন্টা 
কারতাম । এখানে রং শ্যামধাৎ, চৌ-মুখী পর্যন্ত অভ্যাস করিয়াছিলাম । 


১৪৬ আন্দামানে দশ বৎসর 


ভারতীয় জের 


ভারতীয় জেলের মধ্যে প্রথম ঢাকা সেন্টটাল জেল, পরে প্রোসডোন্স 
জেল, বারশাল জেল আবার প্রোসডোন্স জেল, নিউ সেন্টাল জেল আর 
আন্দামানের সেলুলার জেল ; এই কয়াট জেল দোঁখয়াছি। 

১৯১২ সালে প্রথম যখন জেলের প্রধান ফাটকের মধ্যে প্রবেশ কাঁর 
রাঁন্র ১০টার সময় তখন সপাহনর সঙ্গে শিকল দ্বারা ঝুলান এক ঝোপ চাব 
দোঁখতে পাই । সে খটাখট কারয়া একবার এীদক একবার ওঁদক বুটের শব্দে 
ননাঁদত কাঁরয়া একদ্বার বন্ধ কাঁরতেছে অন্য দ্বার খলতেছে । ফাটকের 
মধ্যে তাহার এইবুপ ক্ষিপ্রতা দোঁখয়া মনে হইল এখানে বাঁঝ সকলকেই 
'ক্ষপ্র গ্াততে চলাফেরা কারতে হয় । মালটাঁর আদর্শই বোধহয় এখানে 
প্রবার্ত। ভিতরে ঢুঁকয়া অন্ধকারের মধ্য দিয়া এক ক্ষুদ্র অন্ধকার কক্ষে 
প্রবেশ কারলাম । একজন সপাহা দ্রুত গাততে কোথা হইতে কয়খানা 
ছেঁড়া ও দুর্গন্ধময় কম্বল আঁনয়া দল । কোন প্রকারে রানি কাটাইলাম । 
ভোর হওয়া মান্ই জেলার আঁসয়া ডাকয়া জিজ্ঞাসা কাঁরল “কেমন আছ 2 
ভালই আছি, উত্তর দয়া 'বদায় কাঁরলাম । জেলখানা দোৌখবার সখটা 
গচরকালই ছল, তাহা প্রণ কারবার জন্য বাহর হইয়া এীদক-ওাঁদক 
নিরীক্ষণ কারলাম, কিন্তু ছুই দোখতে পাইলাম না। বাহর হইতে 
জেলের চতর্দকে একটা পরদা দেখা যায়; মনে হয় এই একটা পরদার 
ভিতরই সমস্ত জেলটা ; কিন্তু তাহা নহে এই বৃহৎ জেলের মধো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
আকারের অনেক জেল আছে, জেলের ভাষায় তাহাকে খাতা বলে । এই 
খাতা হইতে অন্যনত্র যাইবার উপায় নাই, সর্ধন্র তালা বন্ধ। আমাকে যে 
স্থানে রাখয়াছে, সে হ্থান হইতে কোথাও কু দোঁখতে পাইলাম না। 
আমার নিকটে অন্য কোন কয়েদীকে আসিতে দেয় না। খাবারটা একজন 
পাচক নিয়া আসত, কিন্ধু তাহার সঙ্গে কোন কথা বাঁলবার যো ছিল না। 
এবার যে কয়মাম জেলে বাস কাঁরলাম তাহার মধ্যে খাচা হইতে বাহর 
হইয়া কাচাণরতে খাবার সময় রান্তাটুকু ব্যতশত জেলের আর কিছুই দোঁখতে 
পাইতাম না। প্রথমবার জেলে প্রবেশ করার আঁভজ্ঞতা এখানেই শেষ । 


আন্দামানে দশ বৎসর উনি 


প্রধজবার প্লেসিডেগি জেনে 





পূর্বে বাঁলয়াছি কালাম্বর সঙ্গে নিয়াই জেলে প্রবেশ কাঁরয়াছলাম । 
১৯১৪ সালের ২২শে আগন্ট বেলা ৩ ঘটিকার সময় জেল ফাটকে আসিয়া 
পৌছিলাম । তখন আমার দাড়াবার শান্ত নাই । পুলিশদের স্কন্ধে ভর 
কাঁরয়া মোটর হইতে নামলাম | এ-স্হান হইতে দুই জনের স্কন্ধে ভর কাঁরয়া 
জেলে প্রবেশ করিলাম ৷ 

প্রথম দিন খাবার কিছুই পাইলাম না ; অনেক কন্টে রান্র কাটাইলাম । 
পর 'দবস প্রথম ডান্তার আঁসয়া দেখিয়া গেল, পরে 99 আসিয়া 
দোঁখয়া গেল ; ক্রমে বেলা ৪টা বাঁজল কিন্তু এক ফৌটা জলও কেহ দিল 
না। এমন ক আমার নিকট পরধন্ত কেহ আসত না। জাননাকেন 
যে নিকটে আসতে ভয় পাইত । চেহারা দোঁখয়া হয়ত লোকেরা মনে 
কাঁরত যে কোন সংক্লামক ব্যাঁধর লোক । সন্ধ্যাকালে বন্ধ করার জন্য 
51221) আসল তখন ভগ্নকণ্ঠে জানাইলাম যে আম সমন্ত দিবস খাবার 
ছুই পাই নাই । আমার শয্যার এক পাশ হইতে অপর পাশ হইবার 
ক্ষমতা নাই, সুতরাং প্রাণ যাবার অবস্হা । কাহাকে ডাকিয়া এক বিন্দব 
জল পাবারও উপায় নাই তখন 98581) খানিকটা সাগু আ'নয়া দিল, 
তাহা খাইয়া বন্ধ হইলাম । ক্ষুধার যন্পণায় আস্হর । সমন্ত রাত এক 
মানটও 'নদ্রা নাই- রান্রটা পেটের নীচে বালিশ চাপা দিয়া কোন প্রকারে 
কাটাইলাম । পর দিবস 97১9৮ আসার পর সমস্ত অবস্হা বর্ণনা কারলাম 
তাহার পর হইতে সাধারণ ব্যবস্হা হইল । 

এ-স্হানে আড়াই মাস অবস্হান করাব পর শরীর যখন একটু সুগ্ছ হইল 
তখন আমাকে বারশাল জেলে 121-4 ধারার পরোয়ানা অনুসারে পাঠাইল ৷ 
এ-স্থানে এক বৎসরের আধককাল থাকি । হাজতে থাকার কালে সাধারণ 
কয়েদীর সঙ্গে মেশা বায় না সুতরাং জেলের খাঁটি অবস্হা বর্ণনা করা যায় 
না। দণ্ড প্রাপ্তর পর যেটুকু দেখিয়াছ তাহার আঁধকাংশ সময় আন্দামানের 
জেলে কাটাইয়াছি এবং সে স্থানের বর্ণনাকালে যথাসাধ্য 'ববৃত করয়াঁছ । 
এখন এই দণ্ডের পর যাহা ভোগ কাঁরয়াছি তাহাই বালব । 


৯৪৮ আন্দামানে দশ বংসর 


দণ্ড হবার পর আবার 'ফাঁরয়া প্রোসডেন্সি জেলে আস । এখানে 
প্রায় সাড়ে আট মাস কাটাই । এখানে আসিয়া চির প্রাসন্ধ সেই ৪৪ 
ডগ্রীতেই বাস কার । এ-স্হানে পাচ মাস বাস করার পর যখন নানা 
স্থানে [98205 0 [1019 4১০ অনুসারে ধর-পাকড় আরম্ত হইল, তখন 
নূতন রাজনোতিক বন্দীর আমদানী খুব বেশী হওয়াতে আমাদগ্কে এক 
মাসের জন্য 0801591 0911-এ% পাঠায় । এই এক মাস সাধারণ কয়েদীর 
সঙ্গে মেলামেশা কারবার সুযোগ ঘটে । নম্বরের বাঁহরে পাঁরহ্কার- 
পারচ্ছল্লনতা বেশ আছে কন্তু রান্রকালে ময়লা ও প্রম্নাবের পান্র যখন রাখে 
তখন বাহিরের সকল জাঁকজমক ভূলাইয়া দেয় । তাহার উপর ছারপোকার 
অসহ্য যন্ত্রণা | 

এ-স্হানে যত আশম্ট কয়েদীই থাকে । কারণ ?দনরান্র ইহাতে বন্ধ 
কাঁরয়া ভাল লোককে রাখে না। আমরাও আঁসয়া সেই দলে ভার্ত 
হইলাম । কয়েদীরা নানার্প ভোগ-ীবলাস ও বাসনা-কামনা হইতে 
বাত । কয়েদখানার মধ্যে যতটা সম্ভব তাহা কাঁরয়া নেয় । নেশার মধ্যে 
কোনটাই বাদ যায় না। যোগাড়ের মধ্যেও কই অভাব থাকে না। 
দোৌখলাম পয়সার অভাবও তাহাদের নাই । কারখানায় কাজ করে, 
সেখানে নানাবিধ জানষ তৈয়ার কাঁরয়া ?সপাহশীদগের নিকট বিক্রী করে, 
জুয়া খেলে ইত্যাঁদ উপায়ে পয়সা সংগ্রহ করে এবং সেই পয়সার জোরে 
জমাদারকে ঘুস দয়া বাধ্য করে এবং পরে যা খুসী তাহাই করে। এইরূপ 
অসম সাহসের কাজ এই সব দুঃসাহসী লোকের দ্বারাই সম্ভব । ইচ্ছা 
থাকলে উপায় হয় তাহার দৃষ্টান্ত এই জেলে যথেন্ট আছে । ভোগের 
ইচ্ছা প্রবল আছে বাঁলয়া তাহাদের তামাক, গ্রাজা, চরস, আঁফম, মদ, 
সন্দেশ-রসগোল্লা, তরকারি ইত্যাঁদর কোনটারই অভাব হয় না। প্রত্যেকেই 
যে এরূপ যোগাড় কাঁরতে পারে তাহা নহে । পারে শুধু তাহারাই, যাহারা 
বহুবার জেলে আ'সয়াছে ও যাহারা অসম সাহসের পাঁরচয় দিয়াছে । 
মোদনপপুর জেলের 94০৭৮ 2215 সাহেবকে একটা (9) 01895 কয়েদা 
ছার দ্বারা আঘাত কাঁরয়াছিল। তাহার ফলে দুই বৎসর দণ্ড বুদ্ধ কাঁরয়া 
দেয়। লোকটা আমাদের এখানেই ছিল । দোখলাম তাহাকে ভয় না 
করে জেলে সিপাহখদের মধ্যে এমন লোক নাই । রান্রকালে যখন সকলে 


* জাল দ্বার! বেষ্টিত ক্ষুণ্র পারানত খোপের স্তায় কক্ষ । 
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নম্বরে নম্বরে বন্ধ হয় তখন তাহারা নানার্প আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প জ্ীড়য়া 
দেয় । নৃতন লোক যাহারা প্রথম অবস্থায় সামান্য দণ্ড পাইয়াছে, সেই নৃতন 
পুরাতনকে এক সঙ্গে রাখে বাঁলয়া এ (4) ক্লাস, বি (9) ক্লাস লোককে 
একত্র বাস কাঁরতে দেয় বলিয়া অনেক প্রথম দাগুত ( চু5 06660067 ) 
আরও আঁধক খারাপ হইয়া যায় । জেলে আসার পর তাহা'দগের চারন্ব 
সংশোধনের উদ্দেশ্য নন্ট হইয়া বরং উল্টা ফলই হইয়া থাকে ৷ যাহারা 
ছেঁচড়া চোর, যাহারা লতাপাতা চুর কাঁরয়া জেলে আঁসয়াছে তাহারা 
পাকা হইয়া বাহর হয়। জেলে আঁসয়া বড় বড় দলের সন্ধান পায়। 
অনেকে বাহির হইয়া সেই সকল দলে যোগ দেয় এবং পরে পাকা 
হইয়া উঠে। 

পয়সা রাখবার স্থান কোথায় একথা পাঠকগণ 'জজ্ঞাসা কাঁরতে 
পারেন । গলার ভিতরে খোপর (1010125 6৪5 ) করিয়া তাহার মধ্যে 
রাখে । এই খোপর ,গলার ভিতরে দুই দিকেই হইতে পারে । প্রত্যেকটা 
খোপরে ১০-১০টা গণ রাখতে পারে । উহা হইতে ইচ্ছা কারলেই 
আবার বাহর কারতে পারে । এই সকল স্বচক্ষে এখানে আসার পর 
দেখিয়াছি । এইর্প লোকের মধ্যে যাহারা রোগের আক্রমণে মৃত হয় 
চ০56 000706॥ করার সময় তাহাদের সেই গুপ্ত ধন পাওয়া যায় । ইহা 
সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প শ্বানয়াছ । তাহা শুনা কথা বালয়া 
উল্লেখ কারলাম না। এই এক মাস পূর্ণ হবার পরই আমাদগকে আবার 
সেই ৪৪ ডিগ্রীতে লইয়া গেল। 

এ-গ্থানে সকল কয়েদীর সঙ্গে মালয়া একটা জনিষ দৌখলাম যে 
স্বেচ্ছাধীন চাঁলতে সকলেই চায় । তাহার মুলে ব্যান্তগত স্বাধীনতা লাভের 
বা তাহা ভোগ কারবার প্রব্ান্ত সকলের মধ্যেই আছে। প্রত্যেক ব্যান্ত 
বাঁঝয়া বা না বুঁঝয়া ইহা লাভের চেন্টা কারতে পারে, ভোগ কাঁরতে 
পারে । জেলের নিয়ম বড় শন্ত ; সেই নিয়ম অনুষায়ী চলা সকলের পক্ষেই 
কঠিন। কাঁঠন হইলেও তাহা কয়েদী দ্বারা পালন করাইতে চেম্টা করে; 
চেষ্টা কাঁরয়া অকৃতকার্ধ অনেক স্থানেই হয়। বিকল হইয়া কিছু দন 
চুপ কাঁরয়া থাকে, আবার 'কছুকাল পর আরম্ত করে । নানা জেলে ঘৃরিয়া 
ঘুরিয়া দৌখয়াছি যে, কয়েদীকে অল্প অল্প স্বাধীনতা দলে জেলের অবন্া 
অনেকটা ভাল থাকে । অনেক সময় দেখা গিয়াছে, যে কয়েদী দুর্দান্ত, 
যাহাঁদগকে কিছুতেই শৃঙ্খলার ভিতর আনা যায় না তাহাঁদগকে কিছু কিছু 
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স্বুবধা ভোগ কারতে দিয়া শান্ত রাখা হয় । সকল গোলমালের গোড়ায় 
খারাপ খাদ্য । খাইতে বাঁসয়া যখন ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে না, মুখে 
কোনটা রোচে না তখনই ক্ষুধার জ্বালায় আতিষ্ঠ হইয়া উঠে। একবার 
জমাট বাধা ক্রোধ ফাটিয়া পাঁড়লে আর দমন কারবার উপায় থাকে না। 
তখনই নানা গোলমালের সৃষ্টি হয় । 

খাদ্য সম্বন্ধে শুধু আন্দামানের জেলের বর্ণনাই 'দয়াছি। এখানে 
প্রোসডেন্সি জেলের কথা কু বাঁলব। ভাত, শুধু নামে তাহার সঙ্গে 
এক অন্টমাংশ ধান এবং অপর এক অন্টমাংশ পাথরকণা ; ইহার রংটা 
আগ্ুণে পোড়া সুরাকর ন্যায় । গন্ধটা প্রথম দবস পাওয়া মাই যাহা 
মনে হইয়াছল তাহা শকুনী গন্ধা। মুখে দিয়া চর্বনেই করাং-করাৎ করাত 
কাটার ন্যায় শব্দ। গলায় গেলে ধানের মুদ্ব মধুর খোঁচান। সংখ্যায় 
এত আঁধক যে ধান ভাত পৃথক করার উপায় নাই, আর পথরগুল সাদা ও 
লালচে অর্থাং ভাতের সঙ্গে এক রং, সৃতরাং তাহাকেও ভাতের মধ্য হইতে 
বাছয়া লইবার উপায় নাই । তরকারী আধকাংশ দনই অচেনা । তাহার 
কোনটা যে লোক খায় বা খাবার উপযুক্ত তাহা বাছয়া বাহর করা একমান্র 
01067015-এর সাধ্য । যাঁদ বাকছু থাকে তাহা হোমিওপ্যাঁথক মাত্রায় । 
ইহাকে দাস্যাদ পাচন বালিলেও অত্যান্ত হয় না। গন্ধে গুলজার কাঁরয়া 
তোলে । শেষ কালে হইল ডাল। কত ডালের সঙ্গে কতটা জল দিতে 
হয় তাহার একটা পাঁরমাণ আছে। এখানে দৌখলাম সেই পাঁরমাণের 
সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই । উহাকে ডাল না বাঁলয়া ডালছানা জল বাঁললেই 
চলে, খানিকটা 'সদ্ধ ডালের উপর দিয়া গঙ্গা প্রবাহত হইয়া যাইতেছে । 
ভাতের উপর ডাল যে কোথায় চাঁলয়া যায় তাহার সন্ধান থাকে না। কোন 
দন হয়ত আগ্নর সঙ্গে এমন ঘানষ্ট সম্বন্ধ হয় যে গন্ধে নাঁসকা দাহ উপাস্থিত 
হয়। এ ভাবেই লোক দন দিন এই অখাদ্য খাইয়া জীবনন-শাক্ত হারায় । 

জেলে একজন 98111520051) থাকে তাহার দাক্ষণ হন্ত থাকে 
জেলার, আর বাম হন্ত থাকে 1706090 জেলার ও এক দল ৯5515108176 
জেলার । সাক্ষাৎ সম্বন্ধটা থাকে শুধু জেলার ও 1065 জেলারের সঙ্গে, 
তাহাদের দায়িত্বটা সকলের অপেক্ষা বেশী । মাল-গুদামের ও খাবার 
দাবার ভার থাকে ডেপুটি জেলারের উপর । 39971067367) সম্পূর্ন 
নির্ভর কাঁরয়া থাকে তাহার উপর । এই ডেপুটি জেলারের দাক্ষণ হস্ত 
হইরাছে গুদাম জমাদার। খাতাপত্রের 'হিসাবটা ডেপুটিবাবুর নকট, 
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আর মাল জমা করা ও খরচ করার ভারটা থাকে গুদাম জমাদারের উপর । 
সে-ই প্রকৃতপক্ষে মাল-গুদামের কর্তা । সে যাহা ইচ্ছা তাহাই কারতে 
পারে । কয়েদীকে একটা 'জানিষ দিয়া দুইটা পয়সা পাইতে পারে । আবার 
ঘাঁষর বদলে একটু চিনি 'দয়া খুসীও কাঁরতে পারে । 

সরকার কয়েদীর জন্য যাহা দৌনক দয়া থাকে তাহার বেশীর ভাগই 
তাহারা পায় না। মৈমনাসংহের শ্রীষুন্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ রাজনোৌতক 
অপরাধে এক সময় জেলে ছিলেন। সে সময় তান কু দন গুদামের 
লেখাপড়ার কাজ কারতেন । এইর্প অনেক সংবাদ তাহার নিকট হইতে 
পাওয়া গিয়াছে । সৃতরাং এসব কথা আশ্বাস কাঁরতেও ইচ্ছা হয় না। 
90161110061) প্রত্যহ খাবার দেখিয়া থাকে ; তাহাকে যেমন দেখান 
হয় তাহার সঙ্গে কয়েদীর খাদ্যের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। আবার 
[,07-কে মাল-গুদামে যেমন মাল দেখান হয় তেমনটা কয়েদী পায় 
না। কখনও ডাল চাউল একাঁদনের জন্য জেলে ক্রয় করে না। বৎসরের 
মাল প্রায় এক সঙ্গে ক্লুয় করে । যাঁদ বৎসরের মাল ক্লয় নাও করে, তবে 
অন্ততঃ ছয় মাসেরটা সকল জেলেই ক্রয় করিয়া থাকে । হাজার, দৃই হাজার 
বন্তার মধ্যে সকল বন্তা খুঁলয়া দেখার সময় কখনও কোন [07-র হয় 
না। তাহারা দুই ঘণ্টার মধ্যে জেল পাঁরদর্শন কাঁরয়া বিদায় হয় । স্ৃতরাং 
তাহাকে ফাঁক দেওয়া সহজ । প্রথম লাইনে ভাল চাউলের বন্তাগ্ীল 
সাজাইয়া রাখে ; [07 আসলে যে কোন বন্তা খুলিয়া দোখলেই ভাল 
চাউল দোঁখতে পায় । 5[0110766170)/-কেও এ ভাবে ফাকি দিয়া 
থাকে । মাকালটির মত এমন ভাবে সাজাইয়া রাখে যে দোঁখয়া চালাকি 
ধারবার কাহারও সাধ্য নাই। 51১7-কে যে খাদ্যদ্ুব্য দেখান হয় তাহার 
কথা পূর্বে বাঁলয়াছি। তাহাতে মসলাও ভাল থাকে, তৈলটাও দেখা যায়, 
রংটাও ভদ্রোচিত, মাছের দিনে মাছটাও আন্তই থাকে, পাথর-ধানও থাকে 
না। 'কন্ধু কয়েদীকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহার কথা তো হীতিপর্বেই 
বাঁলয়াছ। পুনবুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন । 

খাবার কথা গেল ইহার পর বস্ন ও শয্যার কথা বলিতোঁছ । গ্রীষ্মকালে 
যে ভাবেই হউক লঙ্জা নিবারণ কাঁরয়া কোন প্রকারে থাকা যায়। কিন্ত 
শশতকালেই কম্ট । শীতকালে আমরা 0811"এর ভিতর ছিলাম ; সুতরাং 
মজাটা বুঝলাম ষোল আনার উপর | একটা কুর্তা আবার তাহার হাত 
নাই, দুইটা জাঁঙ্গয়া তাহার পা নাই, একখানা গামছা আর তিনখানা 


১০৭ আন্দামানে দশ বংসর 


কম্বল । তনখানা কম্বল মান্র শীতের সমল । তাহা আবার পাতলা ও 
পুরাণ । একখানা বিলাত মাটির আন্তরের উপর ছড়াইয়া দেই আর দ্রুই- 
খানা গায় দেই । যে 0211-এ আমাঁদগকে রাখা হইয়াছে তাহার উত্তর 
দক খোলা; দ্বার বন্ধ করার কোন উপায় নাই । িহমের হাওয়া বিনা 
বাধায় ঘরে আসে । একখানা কম্বল নিচে রাখিয়া নীচের ঠাগ্ডাকে কোন 
উপায়েই আটকান যায় না। উপরের কম্বলখানা [হমে ভীজয়া যায়, 
নখচের অর্থাং মাঝের কষ্বলখানা ঠাণ্ডা হইয়া যায় । ঘ্বমের আবেগে কুকুর- 
কুগুলী হইয়া শুইয়া পাঁড়লে দুই ঘণ্টা পরই কাপতে কাপতে ঘুম ভাঁঙ্গয়া 
যাইত । শীত যতাঁদন খুব বেশী ছিল, ততাঁদন সুনদ্রা হয় নাই । রাত্রে 
কতবার যে ঘুম ভাঁঙ্গত ঠিক নাই । ন্ৈলোক্যবারু অসুস্থ, তান 7107 
[,92550-এর নিকট একখানা আঁতীরস্ত কম্বল চাহলেন কিন্তু রোগী 
হিসাবেও তাহাকে একখানা কম্বল দিল না। শশতকালে এতদ্বাতশত একটা 
কম্বল-কোট দিয়া থাকে তাহার খসখসানীতে গান্র জ্বালা উপচ্ছিত হয় । 
তাহার গন্ধ একটা অসহনীয় যল্ণা । কোন কারণে ইহা একটু ভীজলে 
তাহার গন্ধটা আরও তীক্ষ হইয়া উঠে । 1501081 £:00100-এ 
98611557506 অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু বাজেট সম্বন্ধে 
আবার খুব কড়াকাঁড়ও আছে । বেশী খরচ হইলেই জবাব দিতে হয় । 
এই সকল গোলমালের হাত হইতে মুক্ত পাইবার জন্য ৪০1১ অনেক ক্ষেত্রে 
দোঁখয়াও দেখে না, প্রয়োজন বাঁলয়া বোধ কাঁরলেও চুপ কাঁরয়া থাঁকতে 
বাধ্য হয় । সকলে মালভোন নহে যে গভর্নমেন্টের ভয়ে নিয়ম ও বিবেকের 
বিরুদ্ধে কাজ করে না। জেল কমিশন রিপোর্ট হইতে মেজর মালভোঁনি 
যে সাক্ষ্য 'দয়াছে তাহা 'িম্ে উদ্ধত কারলাম । কেবল মান্র এই মেজর 
মালভোনই ইহার প্রাতবাদ কাঁরয়াছেন কিন্ত্বু কোন 906120)061)067ই 
এরুপ সাহস দেখান নাই । বিজয় গোপাল রায় নামক একজন ১0৪6 
111501)6কে :০611-এ রাখা সম্বন্ধে 30৬6 10৮-র সঙ্গে 4110015 
02170051181] 90792111)061706106 1, 001. 70101) 1৬01৬21)5-র যে-সকল 
চিঠি লেখালোখ হইয়াছিল তাহা এই £ 
41006701901 7211] 00200015510) [২2701. 0413. 

[২662760 00 19 01002506101) 440 (130 175৬10617০6 ০0৫10 001. 0. 


10152175. 0000165০0৫6 ০0:169190150610)06 1:618010% 6০ 0106 
065৪0000156 01 86806 10115010615, 
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আন্দামানে দশ বংসর ১৫৮: 


উপরের চিঠিগলি হইতে 90116975 ০0110619677 সম্বন্ধে 54০০:-এর 
প্রাতবাদগ্বাল জানিতে পারলাম । এইর্প কত স্থানে হয়ত হইয়াছে যাহার 
প্রাতবাদ হয় নাই। ধাহারা এই সম্বন্ধে কছু জানতে চান তাহারা যেন 
১৯১৯ সালের 181] 0020001666০ [২০১০ পাঠ করেন । 

মানুষ মান্ুই একটা না একটা জানষের দাস হইয়া থাকে । লোকের 
সর্বাপেক্ষা নিত্য প্রয়োজনীয় ও প্রিয় একটা কু থাকেই । কেহ পান খায়, 
কেহ ধূমপান করে, কেহ নেশা পান করে, কেহ স্ত্রী-পুন্রশীপ্রয়জনের মায়ায় 
মুগ্ধ থাকে । জেলে আসলে কয়েদী তাহার একটাও ভোগ কারতে পারে 
না। হঠাৎ তাহাদের সর্বাবধ স্বাধীনতা হইতে বাণ্চত হইয়া উন্মাদ হইয়া 
উঠে। সাধারণ লোক যাহারা নিজেদের মনকে বুঝাইবার যুনন্ত রাখে না, 
যাহারা চণ্চল ও ধৈর্যহন তাহারা ইহার মধ্যেই পুরাতন কয়েদীদগের সঙ্গে 
[মশিয়া যোগাড়ের সন্ধান জানয়া ইচ্ছানুরুপ লোভের ও ভোগের নিবৃত্ত 
কাঁরতে চেষ্টা করে । যখন চেষ্টায় 'নযুনস্ত হয় তখনই জেলের আইন অমান্য 
কাঁরতে বাধ্য । আবার আইনও এমন শন্ত যে একটু এাঁদক-ওাঁদক হইলে 
আইন ভঙ্গ হয়। খাওয়া শোওয়া কাজ করা ছাড়া অন্য কছু কারতে 
গেলেই আইন অমান্য করা হয়। দুইজনে, কথা বাঁললেও আইন অমান্য ! 
এরূপ কড়াকাঁড়র জন্যই জেল খাটাটা অত্যন্ত কন্টের মনে হয়। জেল ষে 
[২০900986015 তাহার অন্যরূপ অর্থ প্রকাশ পায় । যেখানে যত চাপাচাপি 
সেখানেই তত 'নয়ম ভঙ্গের আশঙ্কা বেশী । এই জেলে যে 00179] 
[013681109-র লোক বেশী দেখা যায় তাহার কারণই সর্বাবধ স্বাধীনতার 
উপর হন্ডক্ষেপ। আবার এই লোকগুঁলই যখন বাহরে থাকে তখন 
তাহাদের স্বভাবটা অনার্প থাকে ; শান্ত ও শিন্ট । তাহার কারণ বাঁহরে 
তাহারা ইচ্ছানুরূপ ব্যান্তগত মত অনুসারে চাঁলতে পারে এবং নিজেকে 
অনেকটা স্বাধীন বালয়া মনে করে। এই সকল লোককে যাঁদ 'কিছু 
স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে বোধহয় জেল যে [২৪৫০:০০০০5 তাহার কিছু 
অর্থ হইতে পারে ও যাহারা 0200181 102008110ের লোক তাহাদের 
স্বভাবের 'কছু পাঁরবর্তন হইতে পারে । সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকেই 
ধূমপান করে ; তাহাঁদগকে যাঁদ তাহা পান কাঁরতে দেওয়া হয় তবে বোধহয় 
আট আনা 7811 01009 কাময়া যায়। তাহার উপর যাঁদ ভাল খাবার 
দেওয়া হয় তবে বোধহয় যে পারবার-পারজন বার্জত মানাঁসক অশান্ত 
ব্যতশত অনেক অভাব পূরণ হইয়া যাইতে পারে । সামান্য সামান্য অভাব 
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পরণ করার জন্য অনেক সময় অনেক ভদ্রলোককেও চৌর্যবাঁন্ত অবলম্বন কারতে 
হয়। “বাঙ্গালী তেলে-জলে মানৃষ” এ কথা লোকে বলে । সেই বাঙ্গালী 
যাঁদ শীতকালে একটু তৈল ব্যবহার কাঁরতে না পায় তবে সত্যই তাহার 
কন্ট হয়! জেলে সকল 'জানষই আছে ; জোগাড় করার সম্বল থাকলে 
বুদ্ধ থাঁকলে সমন্তই সংগ্রহ হইতে পারে। সুযোগ পাইয়া অভাবগ্রস্থ 
অবস্থায় লাভের লোভ কেহই ছাড়তে পারে না। এই সামান্য জানষ 
প্রাপ্তর আশায় অনেক সময় অবৈধ উপায় অবলাষ্বত হয়। এই সকল 
অপরাধের জন্য দণ্ডও পায় । একবার দণ্ড পাইলে তাহার আর লোক- 
লঙ্জার ভয় থাকে না। এই ভাবে নির্লজ্জ হইয়া ক্রমে কচু কাটিতে কাটিতে 
ডাকাত সাজে. ক্রমে গুরুতর অপরাধ কারতেও সাহসের অভাব হয় না। 
জেলে পাঁড়লে কিরুপে শীঘ্র মুন্ত হইবে সে চেম্টা সকলেই করে এবং 
তাহার জন্য গাহ“ত কাজ কাঁরতেও কুণ্ঠিত হয় না। দৃই-চার দিবস মাপ 
(17600155101) ) পাইলে অত্যন্ত সনৃষ্ট হয় এবং তাহার জন্য অন্যের ক্ষাত 
কারতে ববন্দ্রমান্র দ্বিধা বোধ করে না। এইর্প দুই-চার 'দবস মাপের 
প্রলোভন দেখাইয়া জেলের অনেক কাজ করাইয়া লয়। মাসে এক দিবস 
মাপের জন্য মেথরের কাজ, তন মাসে দুই দিবস মাপ দয়া প্রত্যেক 
রাঁববারে কাজ করাইয়া লয় । দশ 'দবস 908০8] [210155101-এর জন্য 
লোককে বেত মারতে বাধ্য করে । পাঁচ টাকা পুর্কারের জন্য লোককে 
যৃপকান্ঠে ঝুলাইতে উৎসাহত করে। অনেক সময় কয়েদী এই সকল 
'ববেক বিরুদ্ধ কাজ কাঁরতে আনিচ্ছা প্রকাশ কারয়া থাকে, তাহার ফলে 
তাহাকে কঠিন কাজে দয়া নির্যাতিত কাঁরতে চেষ্টা করে । যাহার মানাঁসক 
শান্ত দূর্বল সে ীববেক অনুযায় চলিতে অক্ষম হইয়া অন্যায় কাজ কাঁরতে 
বাধ্য হয়। যে স্থানে কার্য উদ্ধারের জন্য অন্যায় কাজ করাইয়া লোকের 
ববেককে কলুষিত করে সে স্থানে আসিয়া লোকের কোন উপকার হইতে 
পারে না। সংশোধনের বা উন্নাতর কোন আশা করা যায় না। স্বভাব 
সংশোধনের পাঁরবর্তে কল্ুষত হওয়ার জন্যই পক্ষান্তরে উৎসাহত হইয়া 
থাকে । জেলের জাইন আছে কোন ষড়যন্ত্র গোপন খবর জেল কর্তৃপক্ষকে 
দিতে পারিলে পুরস্কার পাইবে । এই একটা নিয়মের জন্য অনেক সময় 
ষড়যন্ত্রের তৈয়ার খবরও জেল কর্তৃপক্ষের নিকট যায়। ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রমাণ শ্রীযুত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রভীতর আন্দামান 'নর্ষাতন অধ্যায়ে 
পাগঠকগণ পাইয়াছেন । এ-স্থানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ কারতেছি। 
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শ্রীযুত মুলঠাদ নামে একটি ০০-০০-০1৪০: বন্দী ছিলেন । হান 
কাঁলকাতার 'বশ্বামন্র নামক সাপ্তাঁহক পান্রকার সম্পাদক । সুক্বর নামে 
এক পেশোয়ারী একখানা চিঠি লাখয়া কোন এক ওয়ার্ডারের হাতে দেয় । 
তাহাতে 'লাখয়াছিল “এই লোকের নিকট পাচশত টাকা 'দবে। আমার 
অন্যান্য সকল বন্দোবন্ত ঠিক; এই টাকা পাইলেই কার্ধ উদ্ধার কারতে 
পার 1***সুপারন্টেডেন্টকে মারবার জন্য সমন্তই ঠিক” চাঠখানা বাংলায় 
ণলখে । ওয়ার্ডারের সঙ্গে বন্দোবন্ত ছিল যে এই চিঠিখানা জেলারের 
হাতে বা 987921-এর হাতে দবে । সেও সেই মতে সৃপারের হাতে দেওয়া 
মান্ই জেলে একটা হৈ চৈ পাঁড়য়া গেল। তখনই 996 আঁসয়া তাহাকে 
1জজ্ঞাসা করা মান্রই সে “নাম বাঁলতে পার না, লোক দেখিলে চানতে 
পারব” উত্তর দিল । আমাদের 7০03 ৪1৫-এর উপর সন্দেহটা সর্বাগ্রে 
'পাঁড়ল ! আমাদের সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া লাইন করাইল। 
সৌভাগ্যের বিষয় যে আমাদের কাহাকেও সনান্ত কারল না। পরে 7ব0- 
€০-দের %৪৭-এ যাইয়া মুলাদকে দেখাইয়া বাঁলল “এ লোকই বাহিরে 
পাঠাইবার জন্য এই িঠখানা আমার নিকট দিয়াছে ।” কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে 
9979611706615061) 7$19101 99119১915 ববেচক লোক ছিল বাঁলয়া তাহার 
বিচারে শ্রীযুত মূলটাদ নির্দোষ এবং ষড়যল্ত্রকারী দোষী বাঁলয়া ববোচত 
হইল । কিন্তু জেলে যে কোন লোকের বিবুদ্ধে যে কোন রূপের অভিযোগ 
কর্তৃপক্ষের কর্ণে প্রবেশ কাঁরলে তাহার পক্ষে স্্ন্ত পাওয়া কঠিন । 

প্রত্যেক জেলেই কয়েদীকে শাসনে রাখবার জন্য মেট-পাহারা থাকে । 
এশীভন্ন আবার জেলারের গুপ্তচরও থাকে । তাহারা বিশেষ কোন কাজ 
করে না, নামে মান একটা সহজ কাজে 'নযুন্ত থাকে অথবা পাহারাওলা 
হইলে সমস্ত জেলে ঘুরিয়া বেড়ায় । এ ভাবেই উভয় শ্রেণীর লোক নানারূপ 
সংবাদ সংগ্রহ কারয়া জেলারকে বা জমাদারকে দয়া থাকে । গোয়েন্দা 
শবভাগের কাজটা শনন্দার হইলেও তাহার প্রয়োজনীয়তা যথেন্ট আছে। 
আমরা অনেক সময় এ কাজটার 'নন্দা কার। ীনন্দা করলেও আবার 
প্রয়োজনশয়তা হিসাবে প্রশংসাও করিতে হয় । নন্দা কার যখন অন্যে 
আমাদের গোপনীয় খবর লইতে চেষ্টা করে ; আবার প্রশংসা করি তখন 
যখন অন্যের গোপনীয় খবর গোপনে পাইতে চেষ্টা কাঁরয়া কৃতকার্য হই । 


৯৫৮ | আন্দামানে দশ বৎসর 


নন-কো-অগারেশন কয়োদী 





আন্দামান হইতে আসয়াই দুই জন [০০-০০-০৪০০ বন্দীকে 
দেখতে পাইলাম । একজন আর্ধ সমাজ পাঞ্জাবী অপরজন মুসলমান যুস্ত 
প্রদেশ ॥ তাহাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ কারবার উপায় 'ছল না 
কারণ তাহারা যে কম্পাউণ্ডে ছল আমরা সে কম্পাউণ্ডে ছিলাম না। না 
থাকলে দোতলার উপর হইতে দেখা হইত | ক্রমে 2ব০7-০০-০921:80101) 
যতই প্রবল হইয়া উঠিল ততই তাহার প্রধান প্রধান নেতারা জেলে 
স্থান পাইতে লাগিলেন । বাঁরশালের শ্রীযুীত শরৎচন্দ্র ঘোষ, চট্টগ্রামের 
শ্রীযুত ন্বপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাঁরদপুরের শ্রীযৃত সুরেশ চন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাত প্রথম জেলে আসেন, ইহাদের পূর্-পরে কতক 
স্বেচ্ছাসেবকও আসে। পরে চট্রগ্রামের শ্রীযৃত যতীন্দ্র মোহন সেন, 
প্রীৃত মাহম চন্দ্র দাস, শ্রীধুত 'ব্রপুরা চরণ রায়চৌধুরী, বাদশা 'ময়া 
আসেন । পরে হেমন্ত সরকার, সুভাষ চন্দ্র বসু, 'চররঞ্জন দাস আসেন। 
তারপর আবুল কালাম আজাদ, চিত্তরঞ্জন দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, চাদ 
শময়া, আকরাম খা, মাঁজবর রহমান, পদ্মরাজ জৈন, গর্দে, বাজপাই, 
হেমেন্দ্রনাথ দাসপুপ্ত প্রভীতি আসেন । ইহাদের পূর্বে-পরে প্রায় এক হাজার 
সেচ্ছাসেবক আসে । জেল নন-কো-অপারেশন বন্দী দ্বারা ভার্ত। 
আমাদের বন্ধনও অনেকটা হালকা হইয়া গেল; তখন আমরা সময় সময় 
সকলের সঙ্গে দেখা কারবার সুযোগ পাইতাম । আমরা বহাঁদন জন- 
মানবহপন অবস্থায় বাস কাঁরতোঁছলাম ; আজ এই সহম্তীধক লোকের 
1মলনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব কারলাম । এ যাবৎ আন্দামানে থাঁকয়া এই 
আন্দোলনের খবর কেবল মাসক পন্রে পাইতাম । দৌনক সংবাদপন্ন 
আমাঁদগকে দেওয়া হইত না সুতরাং বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারতাম না। 
আজ ইহাদের সাক্ষাৎ-দর্শনে দেশের অনেক অবস্হা জানিতে পারিলাম । 
অতাঁদন আমরা দেশ ছাড়া হইয়া ছিলাম আজ তাহাঁদগকে পাইয়া মনে 
হইল আমরা বন্দী নাহ, স্বাধীন । 

বৃদ্ব-প্রোঢ়, যুবক-বালক সকলেই বোম ওয়ার্ডের নামের মোহে আকৃষ্ট 
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হইয়া আসত ও সকলেই আমাদের দীর্ঘ-কারাবাসের কথা শ্বীনয়া আশ্চর্য 
হইত এবং তাহাদের দুঃখের মান্রা হাস হইয়া যাইত বাঁলয়া ভাব প্রকাশ 
কাঁরত। অল্প বয়সের ছেলেদের মধ্যে যাহারা চার-্ছয় মাস জেলে দণ্ড 
পাইয়া কাতর হইয়া পাঁড়ত তাহারা আমাদের নিকট আসলে আমরা 
আমাদের দর্ঘকাল কারাবাসের অবচ্থা বাঁলয়া সান্তনা দিতাম । যখন 
কড়াকাঁড়র বন্ধন ভাগঙ্গয়া গেল তাহার পর নেতা ও কর্মী সকলেই আমাদের 
প্রাঙ্গণে আসিয়া আলাপ ও ক্রীড়া করিয়া আমাদগকে আনন্দে রাখবার 
চেম্টা কারতেন। ইহাদের মধ্যে আবার এমন লোকও ছিলেন ধাহারা 
আমাদের সঙ্গে সর্বদা থাকিতে আনন্দ পাইতেন । তাহার মধ্যে শ্রীযৃত 
হৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত হেমেন্দ 
নাথ দাসগুণ্ত, শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন, কাজ নজরুল ইসলাম প্রভীত। 
কড়াকড়ির বন্ধন ভাঁঙ্গলেও আমাদের এখানে কাহারও আসবার হুকুম 
ছিল না। তথা তাহারা চেন্টা ও অধ্যবসায়ের বলে আসতৈ সক্ষম 
হইতেন। কর্তৃপক্ষের ?নকট ধরা পাঁড়লে লাঁজ্জত হইতে হইবে তথাপি 
তাহারা কুণ্ঠিত হইতেন না । ছেলেদের দল অনেক সময় প্রাচীর িঙ্গাইয়া 
আসত । আমাদের 'নকট ছেলেরা আসে বিয়া আবার নেতাদের কাহারও 
কাহারও চক্ষুশূল হইল । ছেলোদগকে আমরা 2০০-৬1০16০6-এর 
বিরুদ্ধে কছু বাল বাঁলয়া তাহারা সন্দেহ কারতেন। ছেলেদের নিকট 
আমাদের 'ববৃদ্ধে যাঁদও বা কেহ কোন কথা বাঁলত, নেতাদের মুখের উপর 
জবাব ?দবার সাহস না থাকায় চুপ থাকত এবং 'কন্ুক্ষণ পরেই আসিয়া 
আমাদের নকট সব বাঁলয়া দিত। কেন যে ইহারা আমাদের পক্ষ 
অবলম্বন কারত তাহা আমরা বুঝতাম না। এর্প ভাবে অনেক লোকের 
সঙ্গে মেশামোশতে আমাদেরও যথেন্ট উপকার হইত একথা স্বীকার কাঁরতেই 
হইবে । যে কোন লোক একবার জেলে প্রবেশ কারলেই আমাদের গণ্দর 
1ভতর প্রবেশ কারত | স্বর্গীয় দাশ মহাশয় জেলে প্রবেশ করিয়া সমন্ত 
দক ঘুঁরয়া আসিয়া আমাদের এখানে আসন গ্রহণ করলেন । বতক্ষণ 
আমাদের এখানে আসেন ততক্ষণ তাহার কোথাও দ্রাড়াইবার ইচ্ছা হয় 
নাই। এখানে আসিয়া তিনি আমাদগকে যে ভাবে সম্বোধন কারিয়া 
অভ্যর্থনা কারলেন সে ভাবে অভ্যর্থিত হইবার উপযুক্ত আমরা নহি সুতরাং 
তাহার উীন্ত এখানে লাঁপবদ্ধ কারলাম না । এখানে অবস্হান কালে দাশ 
মহাশয়, শ্যামসুন্দরবাবু, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, ঈশানবাবু, আবুল কালাম 
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আজাদ, বাদশা মিঞা, ঠান্দ মিঞা, মুজিবর রহমান প্রভাতি সকল নেতার 
সাঁহত ভাবের আদান-প্রদান উপলক্ষে অনেক আলাপ হইয়াছে । সকলের 
সঙ্গে আলাপ কাঁরয়া অনেক উপকৃত হইয়াছ। আমাদের দখলের স্থান 
ছাঁড়য়া অন্য কোথাও আমাদের যাবার উপায় ছিল না । সিপাহীদের নিকট 
হইতে দায় পাইলেও আবার 5:৪1)দের ভয় আছে । তবে আমরা 
সময় সময় দাশ মহাশয়ের নিকট যাইয়া তাহার অসুখের সময় সেবা-শুশ্রষা 
কারবার সুযোগ পাইতাম । তাহার সঙ্গে আলাপ কাঁরয়া প্রকৃত আনন্দ 
পাইবার যথেম্ট কারণ আছে । সকল কারণের সেরা প্রাণের টান এবং 
যাহা বালতেন প্রাণের সত্য কথা । এইটাই আমরা বুঁঝয়াছলাম এবং 
ইহারই পূর্ণ বিকাশ তাহার মধ্যে ছিল । যখন যাহা সত্য বাঁলয়া বাঁঝতেন 
তাহা সিংহ 'বক্ুমের ন্যায় ব্যন্ত কাঁরয়া সকলকে ষ্ভান্তত কাঁরয়া দিতেন । 
জেলে গোপনে অল্প 'দবস তাহার সঙ্গে মাঁশয়া বাঝয়াছ যে এই একটি 
খাটি বঙ্গমাতার সন্তান । তাহার মনের কথা যাহা বাঁলয়াছেন তাহা এখানে 
অ-প্রকাশ থাকাই ভাল । তান যখন যাহা কাঁরতেন তাহা প্রাণ-মন-দেহ 
দয়া কারতেন। তাহার এক সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্বদেশ সেবায় গ্ী-পুন্র-কন্যা 
দান। তাহার একমান্ত পুন্ন যখন ধৃত হইয়া পুলশ কর্তৃক 'নর্যাঁতত হয়, 
স্ত্ী-কন্যা যখন ধৃত হইয়া লালবাজার পুলশ-কোর্টে উপাস্হত হয় তখন 
তাহার মধ্যে কোন চণ্লতা দেখা যায় নাই, বরং মিঃ বি, নি. চ্যাটার্জী 
প্রভৃতি যখন তাদের মুন্তর জন্য চেন্টা করেন তখন তিন বাঁলয়াছলেন, 
“আম জান এ অবস্হা হবে ; তাহা জানয়াই পাঠাইয়াছ। আম যখন 
অপরের প্লেহের সন্তান-সম্তাতিকে দেশের কাজের জন্য আহবান কাঁরতোছি 
তখন আমার কর্তব্য আমার ন্ব্ী-পৃত্র-কন্যাকে সর্বাগ্রে এ বিপদ মাথায় 
লইতে প্রস্তুত করা এবং শিক্ষা দেওয়া । এ-সকল কাজে তোমাদের বাধা 
দেওয়া কর্তব্য নহে ৮” যাক এখানে তাহার সম্বন্ধে বশেষ না বলাই ভাল 
কারণ, তাহার গুণের কথা তাহার দেশাত্ববোধের কথা কাহারও নিকট 
অপারজ্ঞাত নহে । 

আমাঁদগকে খাওযাইবার ইচ্ছা সকলেরই ছিল । দাশ মহাশয় সুযোগ 
পাইলেই ডাকিয়া 'নয়া অথবা খাবার পাঠাইয়া দিয়া খাওয়াইতেন । কোন 
ভাল গ্জাঁনষ হইলে অথবা বাড়ী হইতে আদসিলে নন-কোশাদগকে না দিয়া 
আমাদের জন্য রাখিয়া দিতেন । নৃপেনবাবু, সেনগুপ্ত, বাদশা মিঞা, চাদ 
মিঞা, পদ্মরাজ জৈন, বসন্তলাল আগরওয়ালা, আজাদ, শাসমল এবং 
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আরও কয়েকজন বাহর হইতে খাবার ও ফল ইত্যাদ.আনাইয়া আমাঁদগ্ঝকে 
থাওয়াইতেন । কেন খাওয়াইতেন তাহা তাহারাই জানেন । 

এক সময়ে বহু যুবক এক সঙ্গে দৌখলাম, দৌঁখয়া উপলাব্ধ কাঁরতে 
পারলাম যে এই যুবক-শীল্তই প্রকৃত শান্ত । যুবকের প্রাণে বেপরোয়া 
উন্মাদনা তাহাঁদগকে প্রাপ্তর জন্য উন্মাদ করিয়া দেয়, সেই শাস্তই অসাধ্য 
সাধন করে । এর! খন প্রায় এক হাজার লোক আঁসয়া জেল পু'ঁরয়া ফেলিল 
তখন তাহারা বন্দেমাতরমূ ধবানতে সমন্ত জেলকে মুখারত কাঁরয়া তুলিল। 
এটা যে জেল তাহা মনেই হইত না। এটা যেন একটা স্বরাজ আশ্রম । 
ক্রমে এ আশ্রম পোম্ট-আঁফসেও লোকদের নিকট পারাঁচিত হইল । অনেকের 
চাঠিতে শ্রীযুত অমুক, আ'লপুর স্বরাজ আশ্রম [লাঁখয়া দিলে এই জেলের 
বর্তৃপক্ষদের নিকটেই আসত এবং সে চিঠি আশ্রমবাঁসিগণ পাইত। যখন 
বন্দেমাতরমূ ধ্বানটা খুব বেশী হইয়া উঠিল তখন 9০৮ নেতাদের সঙ্গে 
রফা কাঁরয়া তিন বেলা খাবার সময় ধান কারবার ব্যবস্থা দিল। 

একবার এই ঘুবকদের কাহারও সঙ্গে সপাহীদের বচসা হয়। 'সপাহা 
তাহাকে ছেলেমানুষ ও দিয়শ্রেণীর লোক বাঁলয়া চপেটাঘাত করে। এই 
কথা যেই যুবক মহলে প্রচার হইয়া গেল, অমাঁন ছেলের দল ক্ষোপয়া উঠিল । 
ব্যাপার গুরুতর দোখয়া পাগলা ঘুশ্টি” ( 4১181701076 8511 ) পাঁড়য়া গেল । 
গোলমালটা বেশণ হওয়ায় এবং প্রায় চার শত যুবক ক্ষৌপিয়া উঠিয়াছে মনে 
কারয়া 90০61100006) 00 4506 তাহার বন্দুকধার সঙ্গে নিয়া 
আসিয়া উপাচ্হঘত হইল । এই বন্দ্রক দোঁখয়া তাহারা আরও ক্ষোপয়া 
গেল । “বন্দুকের ভয়ে আমাদগকে জয় কাঁরবে ?” বালয়া তাহারা 
আর তখন 700-510162 থাকিতে প্রস্তুত রহিল না । 9806-এর দ্বার বন্ধ, 
তাহারা তখন বাহর হইতে পারল না নচে একটা ভয়ানক কাণ্ড জেলে 
ঘটিত । প্রমাদ গাঁণয়া 700. £8975 [িসপাহণীদগকে দূরে দ্রাড়াইতে বাঁলয়া 
সেনগুপ্ত, সবরেশবাবু, হেমেন্দ্রবাবু, হেমন্ত সরকার প্রভীতিকে ডাকাইয়া 
যুবকাঁদগরে শান্ত কারলেন । যুবকগণ ক্ষেপা হইলেও নেতাদের আদেশ 
পাওয়া হ্বারই তাহারা সুশীল ও সুবোধ বালক সাঁজিয়া গেল । 

আমরা বছণদবস সভা-সমাতিতে যোগ দেই নাই । একবার সেনগৃথু 
৬কালীপৃজা উপলক্ষে সকলে সমবেত হইয়া আলোচনার প্রন্তাব করেন । 
আমরা তাহাদের সঙ্গে মীশতে পার না। তান 9৪০৫৫শকে বলিয়া সে 
দিবস আমাঁদগকে তাহাদের সঙ্গে '্মীলবার অনুমতি লইলেন । 'নাক্ষিয 
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প্রীতরোধ সভায় আমরা এই প্রথম যোগদান কার । অনেকেই অনেক 
বক্তৃতা কাঁরলেন, আমরা তাহা শ্বীনয়া সুখী হইলাম । 

আর একবার হেমেন্দ্রবাবুর উৎসাহে প্রফুল্ল” নাটকের আভনয় হয় । 
আমার জীবনে এইবারই প্রথম প্রফুল্ল নাটক দেখা হয় । জেলে আঁধক 'দিন 
থাকার পর এই ' সকল আমোদ উপভোগটা মধুরই মনে হইল । আর যে 
সকল ছেলেরা জেলে নবীন-আবদ্ধ তাহারা যেন একটু হাফ ছাড়য়া বাঁচল । 
অল্প সময়ের মধ্যে কম্বল ও লৌহের খাটিয়া দ্বারা রঙ্গমণ্ যে ভাবে তৈরঈ 
কাঁরল তাহা দেখিয়া ছেলেদের উৎসাহের বাহাদ্বরী দতে হয়। আর যে 
সকল ছেলেরা আভনয় কারুল তাহারাও প্রসংসার যোগ্য । বৃদ্ধের মধ্যে 
হেমেন্দ্রবাবুই ছেলেদের অগ্রদূত । তান অনেক নাটকের অভিনয় কাঁরয়াছেন 
এবং এ 'িষয়ে তাহার দক্ষতাও আছে । 

নন-কো-দের মধ্যে অনেকেরই 9120012  100015000)60 ছিল । 
তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বাড়ী হইতে লেখার কাগজপন্ন আনিয়া 
লইত । এ সুযোগে তাহারা অনেকে লেখাপড়া কাঁরত । যাহারা বিশেষ 
উৎসাহ তাহাদের মধ্যে অনেকে দৌনক ও সাপ্তাঁহক সংবাদপন্র হাতে 
লাখয়া বাহর কারত ॥ ইহার মধ্যে নানার্প জেল-রাজনীতি থাকত, 
অনেক আলোচনা ও সমালোচনার গোপন ও প্রকাশ্য সংবাদ থাঁকিত। এর্‌প 
আশাতীত অবন্থার মধ্যে পাঁড়য়া আমরা বহু বৎসর পর সামাজিক জাবনের 
কতকটা আম্বাদ পাইলাম । জেল-রাজনীত লইয়া অনেক সময় অনেক 
গোলমাল উপাচ্থত হইয়াছে, যতই হউক না কেন দাশ মহাশয়ের মীমাংসা 
সকলেই মানয়া লইত । আর যাহারা মানত না তাহাদের সংখ্যা নগণ্য, 
সুতরাং না মানিলেও তাহারা মেজরটির মত অনুসারে নানা কারণে চলতে 
বাধ্য হইত । 


8181. 10009117355 


দলে দলে যখন 20-০০-0860, কাঁরয়া লোক জেলে আসল 
তখন তাহাদের মুখে শুনলাম ৩১শে ডিসেম্বর স্বরাজ লাভ হইবে । ইহা 
মহাত্মা গান্ধশর ভাব বাণী। মুবকাঁদগেরও ইহাই বিশ্বাস, বৃদ্ধাদগেরও 
তাহাই । যখন তাহারা ছয় মাস, এক বৎসর, দুই বৎসরের জন্য জেলে 
আগসল তখন প্রথম অবশ্থায় তাহাদের ইহাই বিশ্বাস ছিল যে 319. স্বরাজ 
হইলেই বাঁহরে চলিয়া যাইবে । তাহাদের ছয় মাসও জেল ভোগ কাঁরতে 
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হইবে না। এ বিশ্বাস যে কাহার মধ্যে ছিল না তাহা ধারবার উপায় 
নাই । যাঁদও বা কেহ কেহ আশ্বাস কারত কিন্তু 0910%5-র ভয়ে 
বাঁলতে সাহস কারত না। কাহারও মুখে সে. আবশ্বাসের ভাব ফুটিয়া 
উঠিলে “নান্ভিকের ভগবান প্রাপ্ত হয় না”, পবশ্বাসে িলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু 
দূর” এই সকল উীন্ত প্রয়োগ হয়। ভয়ে ভয়ে দুই-এক জনের সত্য গোপন 
কাঁরয়া চাঁলতে হইত । মুবকগণ এই 'বশ্বাসের ফল লাভ না কাঁরতে 
পারলেও অনেকটা কর্মক্ষেত্রে ত্যাগের আদর্শ দেখাইতে পাঁরয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তাহারা এই ভাঁবষ্যং ডীন্তর উপর এত আঙ্া চ্ছাপন 
কারয়াছল যে ইহার বুদ্ধ মত কেহ প্রকাশ কারলে 2010-%191706-এর 
দিনেও তাহার উপর দণ্ড প্রয়োগের উপরুম কাঁরত | হুজ্বুগাপ্রয় বাঙ্গালী 
অল্প সময়ের মধ্যে কোন কাজকে এত আগাইয়া 'িয়া যায় যে দোখয়া 
মনে হয় ইহা কখনও নিম্ফষল হইতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালী যেমন 
অল্পায়ু তাহার উদ্যমও তেমনই অল্প স্থায়ী। এই দোষ থাকা সত্তেও 
ভারতের মধ্যে তাহারা সেরা তাহার কারণ এই যে, তাহারা অল্প সময়ের 
মধ্যে অনেক কাজ দেখাইতে পারে । অসাধ্যকে সাধন করার মত বিশ্বাস 
সর্বসাধারণের মধ্যে আনিতে পারে, ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সার্থক কাঁরয়া 
তুলতে সমর্থ হয় । 

এক 'দবস নৃপেনবাবু যুবকাঁদগকে বাঁলতোছিলেন “বাপুহে ! 3150 
স্বরাজ হবে এ বিশ্বাস কারও না। স্বরাজ কেহ আ'নয়া দিবে এ বিশ্বাসও 
মনে রাঁথও না। 3150-টাস্‌ কিচ্ছু না। এটা কেবল কাজ এগিয়ে দেবার 
জন্য, শীঘ্র লোককে ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্য এবং কিছু টাকা সংগ্রহ কারবার 
জন্য একটা ফাকা আওয়াজ ৮ একথা তাহার মুখে শ্ীনয়া ছেলেদের দলও 
তাহার উপর চটয়া গেল। এরুপভাবে যতই দিন চাঁলতে লাগল ততই 
দেশের নেতাগণ আসয়া জেল ভাঁরয়া ফৌললেন । বাহরের কাজকর্ম 
ক্রমে বন্ধ হইয়া আসল ; ছেলেদের বিশ্বাসও টলমল কারতে লাগল । 
যতই 3150. ঘাঁনয়া আসল ততই 'বশ্বাস নম্ট হইতে চাঁলল । 91$-এর 
একমাস পূর্বেও লোকের বিশ্বাস ছিল যে 315. স্বরাজ হবেই হবে । এক 
গদবস আমরা ডাঃ সুরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপাঁন কি 'বশ্বাস 
করেন যে 315 স্বরাজ হবে £ তান বাললেন, “হা আমার বিশ্বাস 315. 
স্বরাজ হবে ।” অপর 'দবস আবুল কালাম আজাদকে জিজ্ঞাসা কাঁরলাম 
স্বরাজ সন্বদ্ধে আপনার বিশ্বাসক ? তিনি বাললেন “319 স্বরাজ হবে 
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এবুপ ধারণা করা ভুল । তবে স্বরাজের কাজ তাড়াতাঁড় অনেকটা এগয়ে 
দবে মানত কিন্তু প্রকৃত স্বরাজ হবে না। স্বরাজ লাভের জন্য যতখানি 
আত্মোৎসর্গ প্রয়োজন আমাদের এ-কাজ তাহার কোন প্রমাণ দেয় 
না।” তান একটা আরবী শ্লোক আওড়াইয়া আরও কিছু ব্যাখ্যা 
কারলেন। 

315. যখন দেখা দেয়-দেয় অবস্থা তখন বালক-যুবক প্রভৃতি সকল 
ণবশ্বাসীদের বশ্বাসে কালিমা পাঁড়বার উপক্রম হইল । শবশ্বাসকে আঁবশ্বাস 
কাঁরতে বাধ্য হইল। বড় আশার 'জাঁনষ হঠাৎ নন্ট হইয়া গেলে দুর্বল 
চত্তকে আঁধকতর দুর্বল কাঁরয়া দেয় । আবার যাহাদের সঙ্কল্প দৃঢ়, যাহারা 
শন্ত তাহাদের সঙ্কল্প 'সাদ্ধর ভাব আধকতর দৃঢ় হয়। 915. যখন পার 
হইয়া গেল, তখন সকলের বশ্বাস নন্ট হইয়া গেল । এই সময়ে অনেকের 
মন ভাঙ্গল আবার কাহারও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বাঁড়য়া গেল। এই সময়ে 
ভ্যরতের ভাঁবষ্যৎ ?চন্তায় সকলেই আকুল । “ক করা যায়' ভাঁবয়া নেতারা 
ব্যাকুল হইয়া উঠলেন । নানা জনে নানা মত প্রকাশ কাঁরল। সকলে 
একমত হইতে পারল না বাঁলয়া দলাদাঁলর সূত্রপাত হইল । ক্রমে ইহা 
বাঁড়য়াই চালল । এই গোলমালের মধ্যেই যাহারা “একটা কু কাঁরবেই 
করবে” ভাব ভ্ৃদয়ে পোষণ কাঁরত তাহারা “যাহা হয় বাহরে যাইয়া 
অবস্থা বুঁঝয়া ব্যবস্থা কারব” বাঁলয়া চুপ কারল। আর যাহারা কাজে 
ছু কাঁরবে না, অথবা বাযাহরে যাইয়া 'পছ-গাও ?দবে তাহারা বৃথা নানা 
অশান্তর স্াঘ্ট কাঁরয়া তুলল । এই অবস্হার পর দলাদালটা একেবারে 
পাকা হইয়া উঠিল । আমরা এখানে দ্রম্টা ও শ্রোতা মান্ত। অনেক 
দৌখলাম, অনেক শুনলাম, অনেক বুঝিলাম । ইহার মধ্যে যাহারা 
ধচন্তাশীল তাহারা «“বোবার শক্ত নাই” পথই অবলম্বন করিল। এই 
দলাদালটা যে বাহরে দেখা দিবে এ ধারণাও কেহ কেহ কারলেন। এ 
অবস্থাতে এক পুরুষ ?সংহের মুখের 'দকে তাকাইয়া প্রকৃত কার্মগ্রণ সকল 
বজ্ট অগ্লানবদনে সহ্য কাঁরয়া চালল। এখানে এমন সব কথাও হইত যে 
দাশ মহাশয়কে 0০799 হইতে তাড়াইতে হইবে । 

এখানে আঁসয়া কেহ-বা উপকৃত হইয়াছে আবার কাহারও-বা পতন 
হইয়াছে । এখানে ডাঃ সুরেশবাবু গীতা ক্লাস কাঁরতেন, শ্রীযুত কাঁলকা 
প্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় মহাভারতের ক্লাস কাঁরতেন। কাঁলকাবাৰ্‌ 
মহাভারত ক্লাসের জন্য গ্রন্থের সাহায্য লইতেন না। আরা তান বজ্ত্তা 
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প্রসঙ্গে বাল্যশ্িক্ষার পদগ্ীলর এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করিতেন যে তাহা 
শীনয়া সাধারণ লোকের অনেক উপকার হইত । যথা দৈ নাই খৈ খাই 
অর্থাৎ দেশে গরুর অভাবে দৃগ্ধের অভাব, দুগ্ধের অভাবে দাঁধর অভাব । এই 
অভাবে পাঁড়য়াই শুধু 'খৈ' খাই ॥ ইহার পর আবার ইহার রাজনোতিক 
ব্যাখ্যা । ইংরেজ গ্লেচ্ছ সুতরাং সে তাহার সেনাদের জন্য গো-মাংসের 
ব্যবস্থা করে । সে কারণেও অনেক উপধুন্ত গরু নষ্ট হয় । আর মুসলমানগণ 
গরু কোরবাঁণ দয়া থাকে সে কারণেও গবুর অভাব হয়। এই সকল 
কারণেই আমাদের আজ শুধু 'খৈ' খাইতে হয় । বাল্যাশক্ষা হইতে তান 
বান্তবিকই সুধা বাহর কাঁরয়াছেন, তান 1২০-0০-0027:261020 20০৮৩- 
0590 সময়ে সাধারণ লোকের নিকট শুধু এই সকল ভাবেরই উপদেশ 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে দিতেন । তাহাতে লোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার 
কারতে পারয়াছলেন । 


বহু লোকের মিলন না হইলে দেশের মঙ্গল সাধত হবে না একথা 
সকলেই বুঝে । হিন্দ্-মুসলমানের একতা না হইলে দেশের স্বাধীনতার 
অন্তরায় ইহাও জানে । অনেকেই এ-মিলনের জনা চেস্টা কাঁরয়াছেন নত 
মিলন হইয়াও হইতে পারে নাই। হিন্দ্ব-মূসলমানে এক পাতে খানা 
খাইয়াছে 'কন্তু তাহাতেও মনের মালনতা দূর হয় নাই । হন্দূদের মধ্যে 
যাহারা গৌড়া তাহারাও অনেকটা ত্যাগ স্বীকার কাঁরয়াছে তথাঁপ মিলনের 
পথ সহজ হয় নাই । এক পাতে খাইলে, এক সঙ্গে কাজ কাঁরলে, দার্ভক্ষের 
সময় এক পাতে ব্রাহ্গণ-চণ্ডালে খাইলে পুরাধামে যাইয়া একের হাতে অন্যে 
ভোজন কাঁরলে মিলন হয় না। মিলন যাঁদ সত্যই লাভ কারতে হয় তবে 
মনের সঙ্কীর্ণতা অনুদারতা দূর কাঁরয়া প্রাণের টানে টানে বাধা থাঁকতে 
হয়, জাত্যাভিমান বীবসর্জন 'দতে হয় । তাহা না হইলে সঙ্ঘবদ্ধ জাত 
গঠনের আশা সুদূর পরাহত । স্বামশীজ বাঁলয়াছলেন--“ভঁলও না, নীচ 
জাত, মূর্খ, দরিদ্র, মুচি, মেথর, তোমার রন্ত, তোমার ভাই । বল- মূর্খ 
ভারতবাস+, দারদ্রু ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চগ্ডাল ভারতবাসী 
আমার ভাই ।” আমরা যতই এক পাত্রে বাঁসয়া ভোজন কার না কেন 
যতাঁদন আমাদের মনে এই ভাব প্রাতজ্ঠিত না হইবে, সত্য হইয়া ফুটিয়া না 
উঠিবে জাত ভেদের কঠোরতা যতাঁদন থাকবে ততাঁদন সঙ্ঘবদ্ধতা সম্ভব 
হইবে না, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা স্বপ্ন মান্ত। 


৯৬ড আন্দামানে দশ বংস্র 


স্পেশাল রাস 

আন্দামানে থাকবার সময়ই আমরা জেল কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ 
হাওয়ার কথা জানি । কমিটি যাহা সংশোধনের জন্য অনুরোধ করিয়াছে 
তাহাও ওখানে পাঠ কাঁরয়াছ। কোন কোন বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 
পারবর্তনও কাঁরয়াছে। আমরা নন-কো-অপারেশন বান্দগণ জেলে আসার 
পূর্ব হইতেই শ্বনিতেছিলাম আমাদের জন্য বারো শত টাকা মঞ্জুর কারবে। 
কেন কি উদ্দেশ্যে কারবে তাহার কিছুই জানতে পার নাই । এই সকল 
আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে নন্‌-কো বান্দগণ আসিয়া জেল পূর্ণ কারতে লাগল । 
ইহার 'কিদ্বাদন পর এক 08:০819 আসল অমুক-অমুককে মাঁসক পনেরো 
টাকা 'হসাবে খাবার দেওয়া হউক এবং তাহাঁদগ্রকে 399018] 01255 
[0150761 করা হউক, এই আদেশ অনুসারে জেল কর্তৃপক্ষ কাজ কাঁরতে 
প্রস্তুত হইল, 'কন্তু আমাদের পক্ষ হইতে আমরা আপাঁন্ত কারয়া জানাইলাম 
যে আমরা তাহা গ্রহণ কাঁরতে প্রস্তুত নই, কারণ এই আদেশ মতে বহু 
নন-কো-অপারেশন বন্দী বাদ পাঁড়য়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা 
3798019] ০1995 হইল তাহারাও বলিল বে আমাদের সকলকে 9920191 ০1235 
না কাঁরলে আমরা তাহা গ্রহণ করিব না । এই প্রাতবাদের প্রধান পাগ্া 
ছিলেন ডাঃ সুরেশবাবু, হেমেন্দ্রবাবু, সেনগুপ্ত, নুপেনবাবু, হেমন্ত সরকার 
প্রীত । আমাদের এই প্রাতবাদ 90921011)657)0606 030952170101)0কে 
জানায় ; 30620010610 বজেচনা করিয়া পরে আবার আদেশ দেয় যে 
সকল রাজনোৌতিক বন্দীকেই 97019] ০1555 করা হউক । ইহার পর 
91990171 খানা আরন্ত হইয়া গেল, সকলেরই দুঃখ অনেকটা কমিয়া গেল । 
প্রথম অবস্থার সকলেরই পাক একসঙ্গে হইতেছিল কু পরে মুসলমান- 
জাত্যাভমান বাঁড়য়া যাবার পর তাহারা তাহাদের পাক ভিন্ন কাঁরয়া 
'নল। যখন তাহারা পৃথক করিয়া নিল তাহার পরে শিখগণ পৃথক হইল । 

এই শ্রেণীর বান্দগণ অপর সকলের অপেক্ষা কতকগুলি বেশী মুীবধা 
পায়। আমরা কাপড়-জামা, ভাল কম্বল প্রভীতি পাই অপর সকলে তাহা 
পায়না । কাজ-কর্ম সম্বন্ধে তেমাঁন হালকা মোটের উপর জেল অনেকটা 
সহজ মনে হয়। বকন্তু এই ভাবে জেলটা বেশী দন কাটাইতে পার 
নাই। প্রথম বয়সে দুঃখ কাঁরলে শেষ জীবনে সুখ হয় । আমাদের অবস্থাও 
তাহাই হইল । 

বারশালের শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ?কন্ু এই শ্রেণীতুত্ত ইচ্ছা কাঁরয়া হন 
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নাই। তাহাকে এইরূপ খাবার দেওয়া হইয়া ছিল 'কন্তু তান তাহা গ্রহণ 
না করিয়া সাধারণ কয়েদীঁদের খাদ্যই খাইতেন। তান বাঁলতেন, “এই যে 
হাজারাধিক লোক যাহারা আমার ভাই, যাহারা আমার দেশের লোক 
তাহাদিগকে ফোলয়া আম চর্ব'চোষ্য-লেহ্য-পেয় গ্রহণ কারতে পার না। 
আমার হাদয় তাহা চায় না। কাজে কাজেই আম ইহা ভোজন কাঁরতে 
পাঁরিব না। ইহার পর বারশালের সতীন্দ্র সেন আঁসলেন। 'তাঁনও 
এই কথা বাঁলয়াই সাধারণ কয়েদশর খাবার খাইতে আরন্ত কারলেন। 
আমাদের এইরুপ বন্দোবস্ত দেখিয়া সাধারণ কয়েদীরাও মনে মনে 
ভাবতে লাগিল যে আমরা এই ব্যবহার পাইলে তাহারা কেন পাইবে না। 
এই সকল আলাপ-আলোচনা চাঁলবার পর ইহা ক্রমে কর্তৃপক্ষের নিকট 
ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল । এই কারণে ভাবষ্যতে বিশেষ কিছু না হয় সে 
জন্য কর্তৃপক্ষ সাধারণ কয়েদশীদগকে সন্ভষ্ট কাঁরতে চেঙ্টা কাল । পূর্বাপেক্ষা 
তাহাদের খাবারটা ভাল কাঁরয়া দল। তথাঁপ তাহারা সন্তুষ্ট হইল না। 
দন দন সকল কয়েদী বড়যন্ত্র করতে লাগিল । একাঁদন তাহারা সকলে 
আহার ত্যাগ কাঁরয়া ধর্মঘট কয়া বাঁসল। প্রথম দিবস তাহাদগকে 
অনেক অনুনয় বিনয় কারয়া খাবার খাইতে বাঁলল কিন্তু তাহারা খাইল না। 
বরং কেহ তাহাদের নিকট গেলে পর মারাঁপট কাঁরতে প্রস্তুত হইত । বেল 
বৃক্ষে আরোহণ কয়া জমাদারাঁদগের প্রাতি বেল ফল ছুঁড়িত। দ্বিতীয় 
দিবস তাহাদের জন্যে ভাল খাবার প্রস্তুত করিল তাহাতেও তাহারা রাজ 
হইল না'। যাহা তৈয়ার কাঁরল পূর্বাপেক্ষা ভাল হইলেও ভাল বলা যায় 
না। সেই দিবস তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেক নম্বর হইতে এক একজন 
কাঁরয়া প্রাতাঁনাধ জেলারের আদেশমত তাহার নিকট যাইয়া তাহাদের সকল 
দাবী জানাইল । তৃতীয় 'দবস তাহাদের জন্য মাংস, ডাল, তরকার+, 
মৎস্য ভালর্প তৈয়ার কারল। তাহাতে তাহারা সন্তৃষ্ট হইয়া সকলেই 
ভোজন কাঁরল । সকলকে সন্ষ্ট করিয়া এখন গোলমালের গোড়ায় প্রধান 
উদ্যোগী কে, তাহা খুজয়া বাহির কারতে চেষ্টা করিল । প্রলোভন 
দেখাইয়া কয়েকজন একরারট বাহর কাঁরল এবং তাহারা সকল গোপন 
খবর 'দয়া কর্তৃপক্ষকে সাহায্য কাঁরল। সকলের মধ্য হইতে তিন জন 
লোককে ধুীজয়া বাঁহর কাঁরয়া এক জনকে বশ বেত, এক জনকে পনের 
বেত এবং অপর জনকে দশ বেত দয়া কুঠিবন্ধ করল । এক ঘা-তেই সকলে 
সোজা হইয়া গেল। ইহার ফলে পূর্বাপেক্ষা ডাল-ভাত-তরকারার কিছু 
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উন্নাত হইল । কিছুঁদন চৌকার £2788910 নন-কো-দের হাতে ছল । 
সে সময় জীনষপত্র বশেষ চুরী হইত না সুতরাং খাদ্য দ্রব্যের উন্নাতি তখন 
হইতেই অনেকটা হয়। আবার ধখন জমাদারদের হাতে আসল তখন 
পুনরায় খারাপ হইতে আরন্ত হয়। ইহার পরেই সাধারণ কয়েদীরা 
ধর্মঘট করে । 

নন-কো-দের আসার পর জেলের অনেক উন্নাতি হইয়াছিল সন্দেহ নাই । 
কতৃপক্ষ কয়েদীদগের উপর অত্যাচার কারতে কখনও সাহস পাইত না। 
এক 'দবস ঘানিঘরে কোন এক কয়েদীকে প্রহার করে, তাহারা তাহা দৌঁখয়া 
প্রীতবাদ করে এবং প্রহারকারীদের ভয় প্রদর্শন করে ৷ এ সংবাদ 94৫$-কে 
জানায়, ইহার পর হইতে আর ঘাঁনঘরে কোনরূপ 'নর্ধাতন হইত না। 
সমন্ত জেলময় রাজনোতিক বন্দী । কোথাও কোন গোলমাল হইলে, অন্যায় 
হইলে সাহেবের কানে যাবে এই ভয়ে জমাদার প্রভৃতি সর্বদা সাবধান 
থাঁকত এবং জেলার প্রভৃতির মুখও বন্ধ থাকত | স্বেচ্ছামত জেল শাসন 
করা তাহাদের পক্ষে অসন্তব হইয়া উঠিল । এ সম্বন্ধে 20098] 091] 
80120100150961017 [৪১০1-এও 3০%%. বাঁলয়াছে যে রাজনোতিক বান্দগণ 
জেলে থাকিলে জেলের স্বশাসন ভালর্প চাঁলতে পারে না; সুতরাং 
তাহাদের জন্য পৃথক জেল হওয়া ভাল । 51: &০৭০: [২91)10) যখন 
জেলের ০০০৪০%৪ ০6০০1 ছিলেন তখন মুসলমানাঁদগের জন্য জেলের 
অনেক পারবর্তন কাঁরয়াছিলেন । তাহাদের নমাজের সুবধা, জুম্বা-নমাজের 
দনে বাহির হইতে মৌলবশী আসবার ব্যবস্থা, নমাজের জন্য লগ্ভা জাঙ্গিয়া 
ব্যবহারের আদেশ ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ কতকগুলি পাঁরবর্তন তান স্বেচ্ছায়ই 
কাঁরয়া থাকেন । তান যখন একজন সর্বময়কর্তা ছিলেন তখন ইচ্ছা 
কাঁরলে 'হন্দ্ব-মুসলমান 'নার্বশেষে সকলের জন্যই কিছু কাঁরতে পারতেন 
সন্দেহ নাই । কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। 


ভারতীয় জেল 
( অসহযোগ আন্দোলন ) 

এই' আন্দোলনের ফলে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় পনের হাজার স্বরাজ সাধক 
বন্দী । প্রথম ইহাঁদগকে বন্দ কাঁরয়া সরকার বুঝতে পারল ষে শুধু 
কর্মশীদগকে বন্ধ করিয়া রাখলেই তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। ক্রমে 
সকল নেতাকেই অল্প-বেশী সময়ের জন্য জেলে আবদ্ধ কারল । সর্বশেষে 


আন্দামানে দশ বংসর ১৬৭৯ 


দেশবন্ধ দাশকেও ছয় মাসের জন্য আবদ্ধ কারিল। ইহাঁদগকে কারার 
লৌহ দ্বারের ভিতর পৃঁরয়া যখন বুঝঠে পারল যে আর মাথা উঠাইবার 
মত লোক নাই তখন কর্মদের মধ্য হইতে অনেক যুবককে তাহাদের নির্দিষ্ট 
কারাবাস শেষ না হইতেই মুন্ত করিয়া দিতে আরন্ত করিল। কু দিবস 
পূর্বে মুন্ত হইত আবার জেলে চাঁলয়া আসত । তখন তাহাদগকে 
চালাইবার মত, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার মত লোক বাহরে ছিল। 
এবার সেরূপ লোক নাই বাঁলয়া তাহারা আর মস্ত হইয়া 'ফাঁরয়া আসল 
না। তাহারা বিবাহের বরঘান্রীর ন্যায় আসিল, আবার দুই দন পরেই 
চাঁলয়া গেল । সকলেই ১৯২১ সালের 319 ডিসেম্বর স্থরাজের আশায় 
সমন্ত শান্ত "দয়া কাজ করিয়াছে, আজ তাহারা সে আসায় জলাপ্জাঁল দিয়া 
[বিফল মনোরথ হইয়া ঘরে ফারল । 


মুক্তির সন্ধান 

বহু বৎসর যাবৎ জেলে বাস কাঁরতোছি। অনেক ?দবস কাটিয়া গেল । 
এখন বন্দীজীবনের শেষবাল উপাস্থিত। পূর্বে ধাঁলয়াছ যে যখন 
আন্দামানে যাত্রা কার তখন ফিরিয়া আসবার আশা ত্যাগ কাঁরয়াই 
গিয়াছলাম । দেশে ষখন ফিরিয়া আস তখন অর্ধাংশের আধক কাটিয়া 
গিয়াছে । আসার পর অনেকটা ভরসা হইয়াছল যে ঘরের ছেলে ঘরে 
ফারিয়া যাইতে পারিব । ক্রমে দিনগ্ীল আরও ফুরাইয়া আসিল তখন 
আশার উপর ভরসাও হইল । এবার হইতে স্বুন্তির সন্ধান পাইতে চেষ্টা 
করলাম । আন্দামানে থাকার কালে কোনরূপ চ২৪:3155197) পাইতাম 
না। এখানে আসিয়া মাসে তিন দিবস কারয়া তাহাও পাইতে লাগিলাম । 
তাহাতে ম্বীন্তর 'দনগুল আরও ঘনাইয়া আসল । এবার হসাব কাঁরয়া 
দোখলাম যে এই হিসাবে [50355192. পাইলে কতাঁদন পর মুন্ত হইতে 
পার । আন্দামানে যখন ছিলাম তখন পিতার মৃত্যু সংবাদ হইতে আরম্ত 
কাঁরয়া ভগ্রণ প্রীতি সাত জনের মৃত্যু সংবাদ পাই ; ইহার পর আম 
এখানে আঁসয়া মাতৃহশন হই । মাতা-পিতা ব্যতীত আর যাহারা পরলোক 
গমন কাঁরয়াছে তাহারা সকলেই আমার বয়ঃকাঁনচ্ঠ। এসব কথা যখন 
মনে আসিত তখন মুন্তর নেশা ছুঁটিয়া যাইত । 

এই সন্ধান পাইয়া এখন হইতে মাস গাঁণতে আর্ত করিলাম । ক্রমে 
দন আরও ঘনাইয়া আসল, স্বাস্ততে বিশ্বাস জাঁন্মল । জীবনের উন্নাতর 


১৭০ আন্দামানে দশ বৎসর 


প্রথম অবস্থায়, লেখাপড়ার শৈষ অবচ্থায় ক করিবে" এই প্রশ্ন যেমন 
লোকের মনকে আঁন্থুর কাঁরয়া তোলে, তেমনই এই দশর্ঘকাল কারাবাসের 
পর মাতৃ-পতৃহশন অবস্থায় বাহরে যাইয়া কি কাঁরব এ প্রশ্নও আমাকে 
[কিংকর্তব্য বমন্ঢ় কাঁরয়া ফৌলল। ম্মুন্তর সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু 
সম্লের সন্ধান না পাইলে চলে না, সে জন্যই স্বাভাঁবক ভাবেই এই সকল 
চন্তা মনে আসিয়া উপাস্থিত হইত । এ সময়ে 0070৮1061061)0511 
মুন্তর পূর্বে ষে কেমন হয় তাহা বুঝবার অবসর পাইলাম । 

যতাঁদন ম্বীস্তর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না ততাঁদন বেশ শাস্ততে 
থাকা ঘায়। যখন যেমন তখন তেমন, যথা বাস তথা ভবন থাকে মনের 
অবঙ্থা। মানত ঘাঁনয়া আসলেই স্থির চিত্তকে আঁ্থির কাঁরয়া তোলে ॥ 
কেন করে তাহা বুঝা বড় শন্ত । আমার একটা মনে হয় ; বহু দবস জেলে 
আবদ্ধ থাঁকলে মনের অবস্থা পাঁরপাঁ্বক অবস্থার চাপে এবং সমাজের 
সংম্রবহীন অবস্থায় বাসের পারণামে এমন হয় যে হঠাৎ সেই সকছ। সম্বন্ধের 
আশায়, দূঃখের পর হঠাৎ সুখ লাভের সম্ভাবনায় মানাঁসক শান্তকে তোলপাড় 
কারয়া তোলে । আর একটা মনে হয় হঠাৎ স্বজনের সঙ্গে দেখা হইবে এই 
আাঁচন্তঃনশয় অব্যন্তু আনন্দের ভাবষ্যং ভাবনায় মনকে আতীরন্ত আনন্দপ্লুত 
কাঁরয়া তোলে বাঁলয়া চাণ্চল্য উপাস্থিত হয় ! তৃতীয়তঃ শেষকালে যখন 
অল্প দিবস বাক থাকে তখন দিনগ্ীল যেন শগঘ্র কাটে না, রান্র যেন ভোর 
হয় না এমন একটা অবস্থা হয় । ইহা যেস্সেচ্ছায় মনে স্থান দেওয়া হয় 
তাহা নহে । ভাবষ্যং চিন্তার ফলে ইহা মনে আসে । ভাঁবধ্যতে একটা 
কিছু কাঁরতে হইবে, কি কাঁরতে হইবে তাহা অনেক পূর্বেই ঠিক আছে। 
সেটা যাহাতে শীঘ্র করতে পার ; কখন বাহর হইব, কখন উহা কারবার 
সুযোগ পাইব এই "চন্তাটাই মনকে আস্ছির কাঁরয়া তোলে এবং তাহার ফলে 
চাণুল্য উপস্থিত হয় । আর একটা ইহার উল্টা । ক কাঁরবে ইহার 
স্থছুরতা নাই । 

এতাছিম্ন সাধারণ কয়েদশকে 'জজ্ঞাসা কারয়া দৌখয়াছি যে মুণ্তর পূর্বে 
মনের অবস্থা কেমন হয়। তাহারাও এই একই কথা বাঁলয়া থাকে । 
তাহারা একমাত্র বলে ষে, দিন যেন কাটে না, এক একটা দন যেন সপ্তাহ 
বলিয়া মনে হয়। যাহার পাচ বৎসর দণ্ড তাহার চার বৎসর কা'টিতে যে 
মানাঁসক কম্ট হয় নাই, শেষ এক মাস শেষ কারিতে তদপেক্ষা অধিক কন্ট 
হয়! তাহা কেন হয়, কিসের জন্য মনের অবস্থান্তর হয় তাহার 'হসাব- 


আন্দামানে দশ বংসর ৯৭১ 


1নকাশ কাঁরয়া উপসংহার ঠিক কাঁরতে পারে না, বিশেষ কাঁরয়া তাঁলয়ে 
দোখতে পারে না কেবল উপলান্ধ করে মনের অবস্থান্তর অবস্থা । মনো- 
বৈজ্ঞানক এই লক্ষণগল হইতে অনেক তত্ব আঁবচ্কার কাঁরতে পারবেন 
সন্দেহ নাই । 'কন্বু ব্যথতের বেদন বুঝা শন্ত। 


মুক্তির পুর্বাবস্থা 

ভারতীয় জেল-আইন অনুসারে আন্দামান অপেক্ষা দেশ জেলে শ্রম 
বেশী কাঁরতে হয় বাঁলয়া এখানে মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ দণ্ড লাঘব কারয়া 
দেওয়ার নিয়ম আছে । লাঘব করিয়া দিলেও এমন কোন নিশ্চয়তা থাকে 
না যে অবশ্যই লাঘব হইবে । আমাদের সম্বন্ধেও এ নয়ম প্রযোজ্য | 
অনেক দিবস হয় এ-জেলে € আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ) আঁসয়াঁছ। 
অনেকেই আসে-যায়, দেখা করে এভাবে প্রায় দশ বৎসর কাটিয়া গেল। 
হঠাৎ একাঁদন একটা ৫০90:606708] চিঠি আসে । তাহাতে নর্বাঁসিত 
রাজনোতিক বন্দীদের ভারতীয় জেলে আসার পর অবশিষ্ট দণ্ডের এক- 
তৃত'য়াংশ হাস কাঁরয়া দেওয়ার কথা থাকে । আমাদের এই সকল ঘটনা 
নিয়া অনেক লেখাপড়া চাঁলয়াছে তাহা আমরা জান না এবং আমাদের 
টিকেটেও কিছু লিখে না । আমরা অনেক পীঁড়াপীড় করার পর কিছু না 
লাখয়া এক-তৃতীয়াশ কমাইয়া আমাদের ম্বুন্তর তাঁরখটা কিছু পর্বে 
কারয়া দল । 

মস্তর পর্ব দিবস পর্যন্ত কোন সংবাদ নাই । তখন মনে করিলাম সামান্য 
কয়টা দন না পাইলেও ক্ষাত নাই । এর্প ধারণা হবার একটা কারণও 
[ছিল । এই সময়ে আম হাসপাতালে ছিলাম । তখন শ্রীযুত ন্ৈলোক্যবাবু 
হাপাঁন রোগে বন্দুণা পাইতোছিলেন। তাহার সেবা-শুশ্রবার জন্য আম 
নিযুক্ত হইয়াছলাম। বাহার সঙ্গে সুখে-দুঃখে বু বৎসর এক সঙ্গে দিন 
কাটাইয়াছি, সময়-অসময়ে সুখের-দুঃখের আলাপ কাঁরয়া মনের শান্ত 
পাইতাম আজ তাহাকে রৃূগ্ন শয্যায় রাখয়া যাইতে মন চাহতোছল না। 
বারশালে আমরা পাঁচ জন যখন একসঙ্গে ভ্রাতৃভাবে বাস কারতোছলাম 
তখন তিনি ছিলেন আমাদের আনন্দের শস্ত। তিনি একাধারে গন্তীর ও 
রাঁসক । তান যখন ছেলের সঙ্গে মিশেন তখন ছেলে, যখন যুবকের সঙ্গে 
'মশেন তখন যুবক আবার যখন বৃদ্ধের সঙ্গে মশেন তখন বৃদ্ধ । তাহার সর্ব 
বষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা । লোকে বলে ধৈর্ষের সীমা আছে 'কন্তু তাহার 
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ধৈর্য অসীম । তাহার সঙ্গে সমন্ত দিন আমরা নানার্প রাঁসকতা আমোদ- 
কৌতুক কাঁরতাম 'কন্তু কখনও তিনি ধৈর্যহীন হইতেন না। তাহার সঙ্গে 
বাস করিয়া সকলেই আনন্দ পাইতাম বাঁলয়া প্রতুলবাবু রাঁসকতা করিয়া 
গান রচনা কারতেন। সময় সময় কীর্তনের স্বুরে বেশ সুন্দর কাঁরয়া 
গাঁহতেন-_ 
যাঁদ মহারাজ্ক না আসত কেমন হইত 
আনন্দে রাখত কে; 
চিমটি খোচা দাঁড় ধরে টানা বলনা 
সাহত কে।” 

এইরূপ চির সহচর, চর বন্ধুকে ছাড়িয়া যাইতে মনটা খারাপ হইয়া গেল। 

হিসাব অনুসারে যে দিবস মুন্তর দিন, সে দিবস প্রাতে 99০ আসিয়া 
বাঁললেন “৬/০ 095৩ £9৮ 01067 2:02 006 30521006156 60 ৪05 
৮০৪ 1) [08০09 181] €০0-৭2%৮ €( তোমাকে অদ্য ঢাকা জেলে যাইতে 
হইবে )। আম বলিলাম ৬17৪6 15 8006 700 1616850 ; 15 (15615 
৪1) 13601009010 800৮ 10? (আমার ম্বীন্ত সম্বন্ধে কোন সংবাদ 
পাইয়াছ কি?) 99০ বালল 5005 009071716 ০015 60106111050 
0290 026 3০৮৮ 11] ০903701710266 ৪০৪ 16 03575 ( দুঃখিত কিন্ুই 
না। তাহারা এ সম্বন্ধে ওখানে জানাইবে এই পর্যন্তই জান )। তাহার 
সঙ্গে 'কছ্ুক্ষণ আলাপ কাঁরয়া আমাদের বোম ওয়ার্ডে আসিয়া নিজের 
জানিষপন্ত গুছাইয়া লইলাম । পরে আবার হাসপাতালে যাইয়া সকলের 
সঙ্গে দেখা কারয়া আহার শেষে নিজের ওয়ার্ডে আসিয়া এখানে সকল 
বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ কারিয়া শেষ বন্তব্য শেষ কার। 

সকলেই আমার মীন্তর আশায় মুখে হাসি, চোখে জল নিয়া আমাকে 
বিদায় দিল, আমিও অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বিদায় লইলাম । 

১৯২৪ সালের ১২ই আগন্ট বৈকাল ৬ ঘটকার সময় আসিয়া আফসে 
উপাস্থুত হইলাম । বহুদিন পর কলিকাতা সহরের দৃশ্য দেখিতে পাইবার 
আশায় উদগ্রীব । পুলিশ প্রহরীগণ আমার হাতে হাত-কড়ি লাগাইয়া 
ঘোড়ার গাঁড়তে শিয়ালদহ ন্েশনাভিমুখে যাত্রা কারল। সে সময়ে 


% ত্রেলোকাবাবুকে আমর! সকলেই মহারাজ বলিয়। ডাকিতাম। এই নামে পরে 
সকলের মিকটই' পরিচিত। 
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আবশ্রান্ত বৃন্ট হইতোছিল। অন্ধকার আকাশের ছায়ায় লোকজনহবন রাস্তার" 
মধ্য দিয়া গাঁড়খানা সন্ধ্যার সময় আসিয়া শিয়ালদহ পৌঁছল । আমাকে 
দোখয়া অনেক লোক সমবেত হইল । সকলেরই ধারণা ছিল নন-কো- 
অপারেশন সম্বন্ধে আমাকে ঘেরাও করিয়াছে । মাঝে দ্ুই-এক জন আলাপ 
কাঁরয়া যখন জানতে পারল যে আমি তাহা নই তখন আলাপ কারবার 
জন্য লোকের একান্তিকতা বাঁড়প্লা গেল, ব্লমে লোকের ভিড় হইতে লাগল । 
জনতা যখন ঘন হইয়া আসল তখন পুলশ ভয়ে জনতা ভা্গয়া দিল এবং 
আমাকে পরে ভিতরের 218001-এ নিয়া আসল । কিছুক্ষণ পর গাঁড়তে 
আরোহণ কাঁরলাম । পাচ মানট পরেই গাড় ছাড়ল । 

রান ভোরে ১৩ই আগন্ট গোয়ালন্দ আসিয়া পৌঁছলাম । পরে 
জাহাজে 1005: ০1995-এ প্রবেশ কারলাম । নদবছুল দেশের লোক 
আমরা । অনেক বৎসর যাবৎ নদী চোখে দৌখ নাই । আজ বর্ষার ভরা 
পদ্মাবক্ষ দোঁখয়া আনন্দে বুক ভাঁরয়া গেল। যত দোঁখ ততই দোঁখবার 
ইচ্ছা হয়। এ-ভাবে এক ঘণ্টা চাঁলয়া গেল। আনমেষনেন্রে একবার 
এদক একবার ওাঁদক দোখতৌছ হঠাৎ প্রহরী আসিয়া বাঁলল “বাবু কুছ 
খায়েগা নৌহ ৮" তখন আমার চৈতন্য হইল যে আম বন্দী । নিত্য- 
নোমাত্তক কাজ শেষ করিয়া আবার আসিয়া বাসঞ্জাম। তখন সকলেরই 
প্রান্ত ভাঙ্গয়াছে । ক্রমে দুই-এক জন আঁসয়া পারচয় জিজ্ঞাপা কারল । 
কলমে কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ কয়া দেশের সংবাদ লইলাম । আমার 
সংবাদ সমস্ত যান্ীর মধ্যেই কানাকান হইত লাগল । এই ঘান্রদের 
মধ্যে আমার এক পিসতুত ভাই শ্রীযুত গাঁরশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ; তাহার 
সঙ্গে এক ?পনসতৃত ভগ্নীও ছিল । তাহারা এই সংবাদ পাইয়া অনাতাবিল্বে 
উন্মাদের ন্যায় আসিয়া উপান্থছত হইলেন । তাহাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে 
অবাক হইয়া চাহয়া রাহলাম । তাহারাও আমার 'দকে চাহিয়া রাহলেন। 
প্রথম চানতে পারেন নাই, তবে আমার সঙ্গে প্রহর আছে বালয়া অনুমান 
করিয়া লইলেন। কেষে ক ভাবে কথা আরন্ত কারব ঠিক কাঁরয়া উঠিতে 
পারতোছ না। প্রথম আমই কথা আরন্ত কার। কোথায় 'গয়াছিলেন, 
কোথা হইতে আ'সয়াছেন ইত্যাঁদ ভাবের আলাপ কারবার পর ক্রমে নানা- 
রূপ আলাপ করিলাম এবং বাড়নর সকল সংবাদ পাইলাম । 

নারায়ণগঞ্জ আঁসয়া জাহাজখানা তরে সংলগ্র হইবার পর তাহাদের 
মনে চণ্লতা দৌখলাম । বছ দবস পর দেখা হবার পর তাহারা আমাকে 
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ছাড়য়া বাইতে চায় না। কি কাঁরবে বাধ্য হইয়া বিদায় লইতে হইল। 
পূর্ব পারাচত নারায়ণগঞ্জ ক্টেশনে আসিয়া উপাস্থিত হইলাম । আমাকে 
ভিতরের 918091)-এ নিয়া বসাইল । যুবকশ্রেণী আঁসয়া ঘোরয়া 
ফোলিল । আম কাহাকেও চিনি না তথাঁপ তাহারা যেন আমার এ-অবস্থা 
দেখিয়া কাতর হইল । জনতার মধ্যে আমার পাঁরচয় প্রকাশ পাইল । 

[08008, 1911-এ ঢাকা আঁসয়া পৌছলাম । এখান হইতে আবার 
শকটারোহণে ঢাকা জেলে আঁসয়া পৌঁছলাম । ঢাকা জেলের আফসে 
পৌছামান্ই আলিপুর জেলের পাঁরাঁচত একজন এঁসস্টেপ্ট জেলারকে দোঁখতে 
পাইলাম । তাহার সঙ্গে অল্পক্ষণ আলাপ করার পর এ-জেলের অবস্থা 
বাঝতে পারলাম । আঁফসে আসতোছি ইহার সংবাদ তাহারা প্বেই 
পাইয়াছে। কোথায় থাকিতে হইবে তাহাও ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন । 
প্রথম যখন ধৃত হই তখন এ-জেলে কয়েক মাস বাস কার । তখন ছিলাম 
৪০ ডিগ্রাতে । এবার য়া আসল ৮ িগ্রীতে । সমস্ত জেলের মধ্যে 
এ-্থানই সর্বাপেক্ষা খারাপ । আঁফস হইতে বাঁহর হইয়। জেলের ভিতরে 
প্রবেশ কাঁরবারকালে পাঁরচিত জেলারকে জিজ্ঞাসা কারলাম, আপনারা 
আমার ম্ীন্তর কোন খবর রাখেন কি? উত্তর পাইলাম 'না' একবার মনে 
হইয়াছল ষে ঢাকায় নিয়া হয়ত ছাঁড়য়া দিবে । এখানের উত্তর পাইয়া 
শনাশ্চন্ত মনে যাইয়া ৮নং ডিগ্রশতে স্থান লইলাম । এখানে ম্লান কাঁরিয়া 
বাঁসয়া একটা ওয়ার্ডারের সঙ্গে আলাপ করিয়া এখানে কোন স্বদেশ কয়েদশ 
আছে কনা সংবাদ লইতোঁছি এমন সময়, প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে একজন 
জমাদার আসিয়া বলল 'আপ যায়গা, আপিসমে চলিয়ে” আমি একেবারে 
অপ্রম্তুত হইয়া রাহলাম। জিজ্ঞাসা কাঁরলাম “কিধার যায়গা, উত্তর 
পাইলাম “বাহার যায়গা” আবার "জিজ্ঞাসা কাঁরলাম “ক্যায়া ছুট যায়গা; 
উত্তর পাইলাম ণজ", এবার কিছুটা বিশ্বাস হইল । আঁফসে গেলাম যাওয়া- 
মান্রই পুরাতন জেগারটিকে দেখতে পাইলাম । তিনি বাঁললেন, এই 
কালকাতা মেলে আপনাকে ছাঁড়ুয়া দিবার জন্য গভর্ণমেন্ট অডণর 
পাইয়াঁছ ! এই সংবাদ পাইয়া মনে ব্যন্ততার উদয় হইল। এতাঁদন কিছু 
বুঝতে পার নাই । আজ প্রকৃতই বাঝলাম যে ম্ীন্তর সময়ের পর্বে মুন্ত 
আসার যল্তুণা কি ! মনটা বড়ই ছটুফট্‌ কারতে লাগিল । 

জেলারের 'হসাব-নকাশ চাঁলতে লাগিল, এাদকে থানায় সংবাদ দেওয়া 
হইল । হিসাবে দেখা যায় যে আড়াই মাস বেশ খাটা হইয়াছে । আন্দামানে 


আন্দামানে দশ বংসর ১৭৫ 


যাবার পৃবে ষে কয়মাস বাঙ্গলার জেলে ছলাম তাহার এক-তৃতীয়াংশ বাদ 
দিলে বেশী খাটা হয় 'কন্ধু তাহা আলিপুর জেলে ধরে নাই বাঁলয়া উভয় 
জেলের হিসাব এক হইল না। ইতিমধ্যে থানা হইতে 105960:0£ আসিয়া 
গেল ॥ তাহার সঙ্গেও কোথায় যাব কোন বাসায় থাকব ইত্যাঁদ আলাপ 
চাঁলতে লাগল । আলাপ প্রসঙ্গে বাললাম, “কোন বাসায় গেলেই তো 
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কারবে তাহারা ॥ এক্ষেত্রে চ্ছর কাঁরয়াছ যে 
আপনার বাসায় গেলেই বন্ধুবান্ধবরা নরাপদ 1” জজ্ঞাসা কাঁরলাম 
“রাঁজ আছেন তো 2৮ অমান হাত জোড় কাঁরয়া বাঁলল, 'আজ্ঞে আমাকে 
মাপ কাঁরবেন' বলা মাত্রই সকলের মধ্যে হাঁসর রোল পাঁড়য়া গেল। 
ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে সাতটা হইয়া গিয়াছে । পরে স্থির কারলাম 
রান্রকালে শ্্রীযৃত শ্রীশবাবুর বাসায়ই যাইয়া উঠিব । এখান হইতে 90026 
কাঁরয়া সুন্লাপুর থানায় জানাইল যে “শ্রীশবাবুর বাসায় যাইতেছে 1” 
তখনই বুঝলাম যে পিছনে “ফেউ' লাগবে । 


১১, ৃ আন্দামানে দশ বংসর 


মুঠি 


রান্র আট ঘঁটকার সময় বদায় লইয়া আন্তে আন্তে একখানা জামা ও 
কাপড় এবং এক জোড়া খড়ম লইয়া বাহর হইয়া তমসাবৃত রজনীর ক্রোড়ে 
স্থান লইলাম । বাহির হইয়া অবাক হইয়া গেলাম । মাথার অবস্থাটা 
যেন কেমন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ এঁদক-ওাঁদক [ীনরীক্ষণ কাঁরয়া 
দেখলাম । ?ক কারব "স্থির কাঁরয়া উঠিতে পারলাম না। কেন যে এমন 
হইল সে মনন্তত্ব আজও বুঝতে পার নাই । 175920601-টি আঁসয়া 
শজজ্ঞাসা কাঁরল হাটয়া যাবেন, কি গাঁড়তে যাবেন 2 দোঁখলাম চাঁলতে 
পা আটকায় এমন অবস্থায় গাঁড়তে যাওয়াই গ্ছির কারলাম | 37851980601: 
একখানা গাঁড় ডাঁকয়া আনবার জন্য একটা লোককে আদেশ কারল । 
একখানা গাঁড় আসল । তান আমাকে জিজ্ঞাসা কারলেন শ্রীশবাবুর 
বাসা ানবেন তো? আঁম বাঁললাম, চানব। তথাঁপ গায় পাঁড়য়া 
নিজ হইতেই বাঁলল, এরাও এীদকেই যাবে সঙ্গে নয়া যান আপনাকে বাসা 
[চিনাইয়া দিবে । আম বাললাম, দরকার নাই । তথাপি তাহারা আমার 
সঙ্গ লইল । তখনই মনে হইল এরা বোধহয় পুঁলসের গুপ্তচর । তাহাদগকে 
সঙ্গে দেবার উদ্দেশ্য এই যে আমি ঠিক ঠিকই শ্রীশবাবৃর বাসায় যাই, না সে 
বাসার কথা বাঁলয়া অন্য কোথাও যাই, ইহা জানা । 

যান আমাদগকে মুক্ত কারবার জন্য প্রাণপাত পাঁরশ্রম করিয়াছিলেন, 
ধাহার সাহায্যে আপদেশবপদে রক্ষা পাইয়াছ, যান প্রথমবার মুস্ত 
কারয়াছলেন, বছ বৎসর পর আবার তাহারই গৃহে আশ্রয় লইয়া মুস্ত 
হইলাম । 


॥ সমাপ্ত ॥ 


